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উদ্মগ 


শ্রীমদাচাধ্য দেব, 


আমি আপনাকে প্রভূ, গুরু, শিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, অন্নদাভা উহার" কোন: 
একটি বলিয়া সম্বেবধেন করিতে পারি না, কিত্ত উক্ত প্রকার. সকল সম্বন্ধের: 


লংমিশ্রণে যে অপুর্ব নূতন একটি সন্ধন্ধ হয়, আমি তাহাতেই আপনার সহিত 
সন্বদ্ধ দেখিতেছি। “শ্রীনানকপ্রকাশ” গ্রস্থের প্রথম ভাগ অনা প্রস্তুত হইন্্‌, 
আজ অশ্রজলে ভাসিতে, হইল। বড় ইচ্ছা ছিল যে, আপনার" দেহ 


থাফিতে থাকিতে ইহা প্রকাশ করিয়া আপনার করক্মলে অর্পণ করিব, 


এবং আপনার সেই পরগন্ন্দবমুখবিনিঃস্যত মৃদু মধুর হাস্ত ও অনুপম 
প্রেমদৃষ্টি সম্ভোগ করিজ্বা সকল দুঃখ ও পরিশ্রম সার্থক করিব। কিন্তু 


এখন দেখিতেছি সকলের ভাঁগ্ে সে সৌভাগা, ঘটে না। বিধানের ! 


গুড় চক্রে আমাদিগকে এখানে রাখিয়া আপনি পূর্বেই স্বধামে' চলিয়া 
গেলেন! এখন আপনার এই প্রিয় নানকশ্রকাশ আপনার চিন্ময় হস্তেই 


স্্লি 


অপণ করিতে বাধা হইতেছি। ইহাকে এই ভাবে উতসর্গ করাতে, 


গভীর দুঃখের মধ্যে আনন্দের বিষয় আছে। আপনি এখন. আপনার 
মার মধো সেই দলের সহিত এক ভইয়াছেন পঞ্জাবরাজ শ্রীগুরু নাঁনক 


যাহার এক জন। এই ক্ষুদ্র গ্রস্থ থানি আপনার হ্যন্ত. অর্পন করায় ইহা. 


পাক ক 


আপনার মা এবং সেই সদগরুপ হস্তে উপনীত হইতেছে ভাবিয়া. 
আমার জীবন উৎফুল্ল ও সার্ক হুঈল। আমি. আপনার সহিত. 


অন্ুচর হইয়া পঞ্জাবতীর্থে যখন যাঁরা করি, তথন আপনারই 
জ্োতিতে শরীর নানককে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি, আকুষ্ট হই। 


আমার মত লোক যে তাহাকে এন্টুকুও' বুঝিয়া তাহার জীবনলীলা 
গ্রচাঁর করিবে কখন তাহার কোন সম্ভাবনা! ছিল না। আপনারই আলোকে 


আমি তাহার বিষয়, যাহা কিছু বুঝিয়াছি, তাহাই এখন পিপিবন্ধ করি 


ট/৭ 


বভেছি। এই নানকপ্রকাশ গ্রন্থে যাহা কিছু সতা ও প্রশংসনীয় আছে 
স্তাত। আপনারই, সে জন্ত সুখ্যাতির পাত্র আপনিই । শিখসম্প্রদায়ের 
রীত্যন্থসপারে এই কারণে একবার মনে হইয়াছিল যে, নানকপ্রকাঁশ 
খানি আচার্ধ্যনামে প্রচার হইলে ভাল হয়, কিন্তু এই ভাবিয়া সে চিন্ত। 
'মনোমধ্যে পোষণ করিতে সাহসী হইলাম না যে, তাহা হইলে 
সম্পূর্ণ সত ব্যবহার হইবে না। তাহারা তাহাদিগের বিধান প্রবর্ধকগত প্রাণ 
ছিলেন, তীহাধিগের নিজের “আমিত্ব* ছিল না, তাহারা তাহাদিগের নেতাকে 
যেরূপ ভক্তি করিতেন ও তাহার যেরূপ অনুগত ছিলেন, তাহার সহিত আমার 
জীবনের এককালে তুলনাই হয় না। তাহারা সমগ্র বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য 
ও নিরহঙ্কার সহকারে তীাহাদিগের গুরুর সহিত্ড এক হইয়া! তাঁহারই আধ্যাস্তিক: 
শ্বধ্যে গ্রশব্্যবান্‌ হইয়াছিলেন ; আমি অহঙ্কারী, নিজের বিরত স্বাধীনতার 
অধীন। স্বতন্্রতা ও অহস্কারের জন্য আমার জীবন আপনা হইতে বনু দূরে 
অবস্থিত। এই কারণে আপনি ইহার মূল কারণ হইলেও এ ক্ষুত্র গ্রন্থ খানি 
আপনার উপযুক্ত হইতে পারিল না। ইহার মধ্যে যাহা কিছু অসতা, দোঁষ ও 
ভ্রম আছে তাহা আমার ; আমারই বিকৃত স্বতন্্তা ও অহঙ্কার হইতে উহা] 
সম্পন্ন । যাহ! কিছু শ্রেষ্ঠত্ব ও সদ্গুণ আছে তাহা আপনার সম্পত্তি বলিয়! 
আপনাদের স্বর্শস্থ শ্রীদরবারের নিকট প্রণত হইয়! আপনারই সম্পত্তি আপনার 
চিন্ময় হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনাদিগের শ্রীসত্য দরবারের আশীর্বাদ 
আমাদিগের মন্তকে অবতীর্ণ হউক । 


গ্রন্থ গ্রণ্তো | 


উমিক 


| ধর্বিধান 1] 


ভগবানের আধেেশে এই প্রাকৃতিক জগতে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ধক্গণ সুমন্দ 
গতিতে সকল দেশে প্রাণীপুঞ্জকে সুখ স্বাস্থ্য ও জীবন বিতরণ করে এবং 
বিশেষ বিশেষ লমক্ষে ভাহা প্রবল বাত্য। ও মহাঁঝটিকার পরিণত হইন্গা 
সব্বক্র বিষম বিপ্লব উপস্থিত করিয়। থাকে । আ্োতম্বতী নদী সকল চির- 
কালহ মৃদ্ুগতিতে ধাবিত হইয়া পথিবার অশেষ কণ্যাণ সাধন করিতেছে, 
কিন্তু বণাঁসময় তাহা মহাবেগে আপন বক্ষকে বিস্ষারিত করিয়া জলরাশি 
দবাগা সুগ্গীণস্ত মের ও জমাকীর্ণ নগরকে পরিপ্লাবিত করিতেছে । থা 
হিল্লোল ও জুমন্দ নদীক্রোত ছুইই বিশ্বপতির ইচ্ছান্ন ভূমণ্ডলে অসীম কল্যাণ 
বিস্তার করে এবং ভীষণ বাটিক শ মহাজলপ্লাৰন উভয়ই বিধাতার অধিক- 
তর মহিমার পৰিচয় দেয়। ধর্মাকাজো অবিকল এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত 
হুইয়! থাকে । সিদ্ধিপাঁভের জন্ত যখন যে সাধক সহিষ্ুতা ও বিনঙ্ক 
সহকারে পরিএন ও ধর্শপাপন করিয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ হইয়াছেন । সরল 
ও অন্কতপ্ত আত্মা যে কালে ও ষে দেশে শ্রীহরির সদাব্রতের দ্বারে 
ভিক্ষা করিয়াছে তাহারই মনোরথ পূর্ণ তইয়াছে। “অন্গেষণ কর প্রাপ্ত হইবে, 
আতঘ্বাত কর দ্বার উন্মুক্ত হইবে” এটি ধন্মরাজ্যের অনস্তকাঁলের অপরিবর্ত- 
লীয় নিয়ম । বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণ ললিতবিস্তর ও গ্রন্থসাহেৰ 
বখন প্রচাৰিত হম নাই, যখন ঈশা! মুশা শ্রীচৈতন্ত দেহ ধারণ করেন নাই, 
তখন হইতে উক্ত নিয়মটি আধ্য।ত্বিক জগতে প্রচলিত থাকিব! মানবাত্মার 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, 
বিধাতার নিগুড় মঙ্গল নিয়মে দেশে দেশে ও ঘুগে যুগে ধশ্মের মহাঝটিক। 
ও জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়া থাকে । ভাব ভক্তি প্রেম পুণ্য যোগ বৈরাগা 
জ্ঞান বিশ্বাসের মহাতরঙ্গ মানবমগুলীকে আদ্দোলিত করিয়া থাকে । এই 
সমস্ত ধশ্মান্দোলনাকে ধঙ্মবিধান বলে. দেশ ও কাঁপনির্বিশেষে বিধাতা থে 


পু 


পৃথিবীরূপ রঙ্গভৃূমিতে বিধানরূপ নাট্যাঁভিনয় করিয়া থাকেন ইতিহাস তাহার 
অথ গা প্রমাথ, ধশ্মপ্রবর্তক মহাজনগণ ও তঠাহাদিগের কার্যা তাহার অস্রান্ত 
'সাক্ষী। | দা 
[ বিধানের বৃক্ষণ' 7 

ধর্মারাজ্যে ধিধানবিজ্ঞান একটি মহাশাস্ঈ। রাসায়নিক ও ভূতত্ববিদ্যা, 
সসঙ্ক ও চিকিৎস। শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্ত এই উন- 
বিংশ শতার্ধী বিপুল ধশ ও সুখ্যাতি লাঁত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু সুগভীর ও গুঢ়তম বিধাঁনবিজ্ঞানের ব্্ণমালায় আজও যে 
তাহার হস্তক্ষেপ হয় নাই এ কথ কাহার অবিদিত নাই । অন্তান্ত শাস্ত্রের 
যাক মনুষ্যগণ এক দিন যে ইহার গুঢ়তমত্ত্ব সকল আলোচনা করিবে এবং 
তন্মধ্যে বিধাতার অপার মক্ষলভাব ও অপুর্ব কৌশল সন্দশন করিয়! 
শ্রীহরির চরণে প্রণিপাত করিবে, ইহা নিঃসংশয় । বর্তমান কালে এ শাস্ত্রের 
সুগভীর নিয়ম সকল এবং বিধান নিচয়ের পরস্পরের যোগ ও সম্বন্ধ 
সকল আমাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত হইলেও ইহা যে আধ্যা- 
আ্বিক জগতের একটি বিজ্ঞান বিশেষ এবং অন্তান্ত বিজ্ঞানের স্যার ইহারও 
অভ্যন্তরে বিধাতার কতকগুলি অপরিবর্তনীর ও নিগুঢ় নিয়ম সংস্থাপিত 
আছে, পবিত্র নববিধানের আলোকে আমর তাহা হুদয়ঙ্গম করিরাছি। 
সকল স্থানেই বিধান প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পুর্বে পূর্ববন্ত 
লক্ষণ ও নিয়ম সকল প্রায় একই প্রকার হইয়া থাকে । ধম্মজগতের 
বিভ্তানবিৎ পণ্ডিত ভবিষাদ্বক্তগণ উক্ত লক্ষণ দেখিয়াই সর্ধত্র বিধান- 
সম্বন্ধে ভবিষ্যছাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আগ্নেয় গিরির অগ্নৎপাতের 
পুর্বে যেরূপ ভীষণ ভূকম্প ও তূগর্ডে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, 
সন্তান প্রসবের অব্যবহিত পুর্বে যেরূপ প্রস্থৃতির অত্যন্ত প্রসববেদনা৷ সংঘটিত 
হয়, নুতন বিধান সমাগমের পুর্বে জগতে কিয়ৎকাঁল ব্যাপিয়া তত্রপ মহা। 
আন্দোলন ভুইয়া থাকে । ধর্মবিধান সকল ধন্মজগতের মহা আন্দোলনের ফল- 
রূপ] 

[ আধ্যধর্মের আন্দোলন । ] | 
ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে উপরি উক্ত সত্যটি যেরূপ সপ্র- 
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মাঁণিত হয় গ্ররূপ' আর কোথায়ও নহে পুরাতন আর্ধাধর্দ কল্পতরু" 
মনুধাহাস্তে পড়িয়া যখনই ইহ! বিরতি লাভ করিয়াছে, অজ্ঞাঁনত1, কুসং- 
স্কার ও পাপ আসিয়া আর্ধাসস্তানদিগকে মৃতবৎ ও বিপথগামী করিশ 
য়াছে, তখনই বিধাতা অপার কৌশল ও কৃপায় তাহাকে এমনি করিয়া" 
আলোড়িত করিয়াছেন যে, সেই মহাঁ আন্দোলনে তাহা হইতে" অমৃতময়"। 
ফল সকল বধিত হইয়! আধ্যসন্তানপিগকে কৃতার্থ করিয়াছে । যখন: ইতি- 
হাম লিপিবদ্ধ হয় নাই এবং মন্ুষাদিগের কীর্তিকলাঁপ সকল লোফমুখপর- 
ম্পরায় প্রচলিত থাকিত, যখন খ্রীষ্টের জন্মের বহুকাল পুর্বে সংহিতা 
প্রচার দ্বারা মন্থু আর্ধাসমাজকে বিধিবদ্ধ করিলেন তখন এই ভারতভূমির-. 
সুবিস্তীর্ণ বক্ষে হিন্দুধর্মের পার্খেশ মহাবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধধর্ম রাজত্ব" 
করিত। কালক্রমে হিন্ুপন্মের তেজ ও জ্যোতি বিলীন হইতে লাগিল, 
বেদ উপনিষৎ ও শ্রীমগ্ভাগবতাদির আলোক অন্তঠিত ভইরা পড়িল এবং" 
বাস বশিষ্ঠ যাজ্জবন্ধা নারদ শুকদেব প্রভৃতি যোগী ভক্তদিগের প্রভা 
তিরোহিত হইল এবং অজ্ঞানতা, মৃত্যু ও পাপের অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন 
করিল. সেই সময়ে আর্ধাধর্মরূপ বিশাল সাগরবক্ষে বৌদ্ধপর্শের প্রবল 
বাতা ক্রমাগত আঘাত করায় গ্রীষ্টাব্দের পায় নবম শতাব্দীতে শ্রীমন্ত্রন্করা- 
চাঁধ্যের ধর্মীন্দোলন লহরীরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল। শঙ্করস্ব'মীর ' বিবি 
সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তিনি ভিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের 
মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন । তিনি বৌদ্ধধন্শের নিরীগ্রর ভাব ও জড়বাঁদের 
প্রতি বাঁদপুর্বক ইছার অনেকগুলে সত্য হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধন্মের সত্তা সকল এ প্রকার সংরক্ষ' 
করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি উহাকে নাস্তিকতার অপরাথে- অভিধুক্ত- করিয়া! : 
তারতের সীমাস্তর করিতে সক্ষম হইফ্লাছিলেন। শঙ্করস্বামীর প্রা» এক শত. 
বৎসর পর রামানুজপাঁনী' একটি নৃতন ধরন্মনসম্প্রদায় সংস্থাপনে নিবুক্ত হনণ 
বিষ্কুই তাহার একমাত্র উপান্ত দেবতা ছিলেন" সহজ সহআঅ লোক তাহাব্র 
অনুগামী হইয়া নৃতন . ধর্মুজীবন লাত করিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত, ভারতের 
অনেক স্থানে তাহার মতের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। তামসী নিশার-আক+- 
শের মমঞ্জ অন্ধকার বরঃ, একটি সাঁমান্ট দীপশিখার তিরোহিত হইতে পারে, কিন্ত 
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রামানুজের উকরূপ ধন্মীন্দোলনে ভারতের তৎকালীন দুঃখের অবসান কওয়া 
সস্তবপর নহে । ভারতের আকাশ ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ভারতভূমির গভীর আর্তনাদ ও ক্রন্দনধবনি আকাশ 
বিদীর্ণ করিয়া বিধাতার কর্ণগোচর হইল। তিনি অভাকনীয় উপায়ে ভারতের 
কল্যাণের সুত্রপাত করিলেন। 
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র্ায় অগরিশ্ষ,লিঙ্গসদূশ মতাবলপবাক্রান্ত মহাপুরুষ শ্রীমোতম্মদ ইশ্বর- 
বাণীতে পুর্ণ ভূইয়া সপ্তম শ্রীষ্টাননে আরবরাজাকে কম্পিত করিয়। ছুর্দীন্ত 
দক্াসদৃশ আরবজাতিকে জ্ঞীন সভাতা ও ধন্মরত্ধে ভূষিত ও একমেবা- 
দ্বিতীয়ং পরষেশ্বরের নামে দীক্ষিত করেন। সন্কীর্ণহদয় সাম্প্রদারিকতা্ধপ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবগণ আবদুল্লাতনয় ও ততগ্রদর্শিত ধন্মকে অকারণ 
যেরূপ ঘ্বণা ও নিন্দা করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে, পৃথিবী 
কথন সে কলঙ্ক বিস্বাত হইবে না । নানা ভ্রম ও ভ্রুটি সত্বেও পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ ভাবে ইমস্লামধন্ম মাননকুলের অশেষ কল্যাণ সাধনের ভার লইয়া 
যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, নিতান্ত বিরৃতসভাব নী হঈলে এ কথা কেহ অস্বী- 
কার করিতে পারে না, ইতিহাস তাঁহার অন্বান্ত সাক্ষী । যখন ঘোর তামসী 
নিশার অন্ধকারে সমস্ত ইউরোপ আচ্ছন্ন ছিল এবং জ্ঞানবিজ্ঞীনের আলোক 
তথা হইতে একেবারে নির্বাণ-প্রার় হইয়া গিয়াছিল, যখন অন্য সম্প্রদায়ের 
কথা দরে, সমগ্র গ্রী্টসমাজ৭ কুসংস্কার পৌত্তলিকতা ও মহা পাঁপের 
আপয় হইয়াছিল, তখন পৌন্তলিকত৷ মগ্রিপুজা কুর্ণাপুজার মুগচ্ছেদ করিয়া 
ইস্লামপর্্ম প্রায় সমস্ত আফিকাখণ্ড, আরব, তুরক্ষ, পারন্ত, তাতার, আফ- 
গানগ্কান 9 স্পেনরাজ্ো পধানম্ত আপনার আধিপতা সংস্তাপন করে। এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নাঁম খলিফাদ্দিগের রাজোর গঠিত সমব্যাপী হইয়া- 
ছিল। যে জ্ঞানপিজ্ঞান ইউরোপের এখন এত শিরোঁভুনণ ও গৌরবস্বরূপ 
হইয়াছে তাহা! ফেণল ইম্লাম ধর্দেরই প্রসাদে ষে তথায় পুনরুদ্দীপিত 
হইয়াছিল মুসলমান ধর্মের পরম শক্ক ও নিতান্ত বিকৃতগ্বদয় বাক্তিরাও 
এ কথা অন্বীকার করিতে সাভলী হয় না। ঘোর অন্ধকারময় রজলীতে 
ধাতরীর নার ইহা বিপখগামী ইউধোপকে পক্রাড়ে করিয়া বদিয়াছিল। 
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জগতেয় অশেষ কলাযানসাধন জন্ঠ বিধাতার হন্তের ইহা ফে কত সময়োপযোগী 
যন্ত্র এখন আমরা তাহ! সমগ্র হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম ূ 
[ আধ্যধর্মের সহিত মুসলমান ধর্মের সংগ্রাম] 

ভগবানের নিগৃঢ় কৌশলে ১০০১ খ্রীষ্টান্ষে ভারতভূমিতে নুপ্রসিন্ধ 
প্রাচীন আধ্যধর্মের সহিত মহ! গ্রৰল সুসলমানধরন্মের প্রথম সাক্ষানড 
হয়। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাকধের প্রারস্তে প্রায় সমস্ত ভারতভূমি যুসলমান- 
দিগের হস্তগত হুয়। উত্তরকেন্দ্র হইতে দক্ষিণ কেন্দ্রের যতদুর স্বাতন্ত্া, 
হিন্ুপশ্ম হইতে মুসলমানধর্ম্ের তদপেক্ষা অধিকতর প্রভেদ। প্রচলি 
হিন্দুধর্ম কাষ্টলোই নির্মিত অসংখা দেকদেবী পুজা ও পুরাণোল্লিখিত 
রাম. কৃষ্ণ, পার্বধতী মহাদেব প্রভৃতির আরাধনাতেই আবদ্ধ; পুথিবী 
হইতে দেবদেবী পুঁজাবিধি নিশ্মুল করা .ও তাহাদিগের কাষ্ঠি ও গ্রাস্তরময়, 
মূর্তি সকলকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করাই মুপলমানধর্থ্বের উদ্দেন্তা। জাতি- 
ভেদ প্রথাকে শিরোধাধ্য করিক়া দেবতীজ্ঞানে ত্রাঙ্ষণকে অর্চনা করা 
ভিন্দুধর্থ্ের প্রধান শিক্ষা, ঈশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান এইরূপ! 
শিক্ষা দ্বারা উক্ত প্রথা বিনাশ করাই মুসলমান ধর্ছের লক্ষ্য । উপরিউক্ত 
বন্মদয়ের ব্যবহার, ধর্মসাধন, রীতি নীতি ও প্রথা প্রভৃতি পরম্পরে; 
এত শ্রভেদ এবং উভয়জাতীয় লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে এত 
বিদ্ধ ও অসগ্ভাব যে, অনতিবিলম্বেই মহ্াসংগ্রাম উপস্থিত হইল। 
কত দেবালয় যে ভূমিসাৎ অথব! মস্জিদে পরিণত হুইল, বলপুর্বক 
কত হিন্দুমহিলা এবং ব্রাদ্ষণসন্তানকে জাত্যন্তর করা হুইজ্। তাহার। 
গণনা কে করিতে সক্ষম ? এই মহাযুদ্ধের মধ্যে কোন কোন সহ্থদক্ক মুদলম- 
মান হিন্দুধর্মের উচ্চতর সত্য ও হিন্দুদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া 
ইহার এ্রতি উদার ও সহানুভূতির চক্ষে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য 
হিন্দু তরবাঁরির ভয়ে অথবা মুসলমান ধন্ষ্ষের বিশেষ খিশেষ সত্যে মুগ্ধ 
হইয়! ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্্বিখাত আক্বর সম্রাট 
পর্য্যস্ত শ্রীষ্টান্দের ষোড়শ শতাবীতে হিন্দুভাবাঁপন্ন হইয়া দুইটি ধর্মের সমন্বয় 
স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । এই সমস্ত কারণে কিয়ৎপরিমাণে বিবাদের 
তীব্রতা খব্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী শান্তির আশা অস- 
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সব ছিল। একটী অপূর্ব্ব উপায়ে গৃ়ভাষে বিধাতা এই মহাঁধিরোধ্‌ 
মীমাংসার স্থন্্রপাত করিলেন । 
[ নৃতন ধর্মসংস্কারকগণ। ] 

বসম্রকাঁলের সমাগমে পুশ্পোদ্যানে এক একটি করিয়! যেদ্ধণী গোলাপ, 
পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সৃতব ভারতভূমির চতুর্দিকে তন্রপ এক এক করিয়া 
ধ্নুসংস্কারকদিগের অভ্ান্বয় হইতে লাগিল, চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে 
রামানননামক বাঁমানুজাচার্যোর জনৈক শিষ্য কাঁশীধামে নৃতন ধর্ম 
সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্সমন্থয়ের চেষ্টা প্রথমে 
তাহারই দ্বারা সংসাধিত হ্য়। বনু দেবদেবীর পরিবর্তে তিনি এক 
দেবতার আরাধনাবিধি প্রবপ্তিত করেন । শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র তীহার 
উপান্ত দেবতা ছিলেন । কর্মকাণ্ড ও ধর্মের বাহ্াঁড়ম্বর নিম্ষল, কেবল 
ভক্তি ও প্রেমই মুক্তির কারণ, ঈশ্বরের সন্বুথখে জাতিভেদ নাই, 
কারণ ভক্কি চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে সংস্থাপন করে, ইভাই 
তাঁহার প্রধান শিক্ষা ছিল। ক্রমে তাহার প্রচারক্ষেত্র প্রস্তত হইয়! উঠিল, 
এবং শত শত লোক সংসার ও ধন মান পরিভ্যাগপুর্বক সন্যাসব্রত গ্রহণ 
করিয়া তাহার অন্ুুচর হইল তিনি রামানন্দী সম্প্রদায়ের অভিনেত। ॥ 
এই শতাব্দীতে গুরু গোরখনাথ পঞ্জাব প্রদেশে ধর্মসংস্কার কার্য্যারস্ত 
করেন। তিনি যোগধন্ম প্রচারে নিযুক্ত হন। তিনিও বহু দেবদেবীর স্থলে 
এক দেবতার উসাঁসন! গগ্রচার ও জাতিপ্রথার মূলে কুঠারাঘধাত করেন। 
পরম যোগী মহাঁদেব তাহার একমাত্র আরাধা দেবতা ছিল। তাহার শিষাগণ' 
«কাঁণফাটা” যোগী নামে আখ্যাত। তাহার! ছিন্ন.কর্ণে মুদ্রা পরিধান পূর্বক 
মুঙ্ডিত মস্তুকে সন্্যাসীর় বেশে দলে দলে অদ্যাবধি পঞ্জাবাঞ্চলে ভ্রমণ কষ্ধে।, 
তাহাদিগের গুরুর আবাসঙ্থান গোরখনাথনামক পর্বত তাহাদিগের 
প্রধান তীর্থস্থান। ভারতের চতুর্দিকে মহাধন্্ীন্দোলন আরম্ভ হইয়া- 
ছিল বটে, কিন্তু পৌন্তলিকতারূপ ইহার বছুদিনের- ছুর্ডেদ্য ছুর্গে আঘাত. 
দিতে সাহমী: হয়, এমন বীরপুরুষ কোথায়? বিধাতা সামান্ত উপায়ে 
মহৎ কাধ্য সকল সম্পন্ন করিয়া আপনার মহিমা সংসারে বিশেষ ভাবে 
গ্ুতিষ্ঠিত করিয়া থাঁকেন। এই অসনসাহনী' কাব্যের জন্ত তিনি একজন, 
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নিরক্ষর নীচ বন্তরব্যবসারীর (জোলার ) তনয়কে মনোনীত করিলেন । শোরউষ 
খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দের শিষ্য কাঁশীধামবাসী স্ুবিখ্যাত কবির অপূর্ধ তেজ ও 
অলৌকিক ভক্তি সহকারে ধশ্মসংস্কারকাধ্যে আহৃত ভন। তাহার জীবন 
যেরূপ পবিত্র, তেজস্বী ও ভক্তিতে পূর্ণ তাহাতে এ ছুর্হ কার্য্ের জন্য 
তিনিই প্রক্ৃতরূপে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। তিনি সামান্য, মুর্খ ও জন- 
স্গাজের নীচত্ম লোকদ্িগকে ধন্মরাজ্যের গভীর যোগ, ভক্তি ও টবধাঁগো 
দীক্ষিত করিয়া এই সত্যই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, জ্ঞানগর্ক্বে গর্রিত 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বহুদূরে, তক্তি ও বিনয় থাকিলে 
ভগ্াত্বা জ্ঞানহীন দীনছ্ঃখিগণই তাহার অতি নিকটে অবস্থিত। সংস্কৃত 
ভাষ। বহুদিন হইতে এ দেশে ধর্দোপদেশের একমাত্র উপায় বলির পরি- 
চিত ছিল, তিনি উহা! পরিত্যাগ করিয়া নীচত্মম লোকদিগের কল্যাণ জন্ত 
তাহাদিগের উপযোগী অতি সামান্ত প্রচলিত ভাষায় “দোহা” রচন। 
করিয়াছেন। তক্ত কবিরের পর্দোহা” সকল বাস্তবিক অমূল্য বত্ব, এবং 
এরূপ সময় নিশ্চয় আসিবে যখন তাঁহ। শিক্ষিতসমাজে সমুচিত সমাদর 
লাভ করিবে । বেদ, পুরাণ, কোরাণ কিছুরহ মধ্যে ঈশ্বর নাই, ভক্তিতেই 
মুক্তি, কাষ্ঠলোষ্ুনিশ্মিত নিজীব দেবদেবীগণ মন্য্ুকে ভবসাগরে রক্ষা 
করিতে অক্ষম, তাহার আপনারাই সামান্ত জলে ডুবিয়া যায়, তাহাদিগের 
আরাধনায় মনুষ্যের অপরাধবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু হয় না) জাতিতে 
অনিষ্টেরই মুল ও জাত্যতিমান নরকেরই দ্বার শ্বরূপ) এই সমস্ত অমূল্য 
সত্য সেই নীচ লোকের সন্তান কাশীধামের জ্ঞানগর্বিভ ব্রাঙ্গণপপ্ডিতদিগের 
সম্মুখে অঙুতোভয়ে প্রচার করিক্কা গির়াছেন। কবিরের শিষ্যগণ কবির 
পন্থী বলিয়া আখ্যাত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব ও বেহার প্রদেশের 
গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে তাহাদিগের যে কিরূপ প্রাহুর্ভাব তাস]! জামর! 
এই বঙগদেশের ইংরাজী জ্ঞান সভ্যতার মধ্যে বসিয়৷ হৃদয় করিতে 
অসমর্থ। শ্ীচৈতন্ত মঙ্থাপ্রভূর পরিচয় বঙ্গদেশে কাহাকেও প্রদান করা 
নিশ্রয়োজন। তিনি বঙ্গবাসীদিগকে ফে কির্ুপ ভক্তিমন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত 'নাই। এই সময়ে তিনিও বঙ্গ- 
ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। কেবল উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব ও বঙ্গদেশে 
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গভে, * আরবসাঁগরের উপকুণস্থ বোম্বাই গ্রাদেশ পর্যন্ত এই সময়ে ধন্শীনৌ- 
লনের বিষম তরঙ্গে আলোড়িত ভইয়াছিল। ১৫৫০ গ্রীষ্টা্ধে বল্লাভাচার্য্য গুজ- 
রাত প্রদেশে ধর্মাসংস্কারে প্রবৃত্ত হম) অন্তান্ত মহাপুরুষদিগের ন্যায় তিনিও 
ধন্ধের গভীর তত্ব সকল শিক্ষা দিয়া জনসমাজের কল্যাণসাধন করেন। 
সন্াী গৃহতযাগী না হইলে লোকে ধর্মসাধনে দিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, 
ভারতে সর্ধত্র প্রচলিত এই শিক্ষার তিনি বিবম প্রতিবাদ করেন, পুত্র কলত্র 
ও পৰিবার দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া মন্যা ষে ফেবল ধঙ্শাসাধন করিবে তাহ! নহে, 
কিন্তু আঁচার্যয হুইয়। অপরকে ধর্মশিক্ষ! পধ্যস্ত দিতে পারিবে, ইহাই ভাঙার 
বিশেষ উপদেশ । 
| গুরু নানক ।] 

উপরে নে সমস্থ ধর্শসংস্কারক মহাম্মাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল এই ক্ষুদ্র 
শ্রন্থথনি যে মহাপুকুষের জীবনের অন্ধপযুক্ত সাক্ষিস্বরূপ তাহার দ্বার! তাহা 
দের সকলের শিক্ষা পুর্ণতা লাভ করিয়াছে এ কথা বলিলে বোধ হয় অসত্য 
ধলা হয় না। তিনি একাধারে উক্ত মহাক্সাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাব শ্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভাবসম্বন্ধে গুরু নানক ষে উল্লিখিত মহা- 
গুরুষদ্িগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এ কথা আমাদিগের বক্তব্য নহে, কিন্তু 
াহার জীবন ও ধর্শিক্ষার তাহাদিগের সকলেরই ভাব ও শিক্ষা যখোঁচিত 
পরিমাণে লক্ষিত ভ্ইয়া থাকে, ইহাই আমাদিগের বিশ্বীস। নবধিধান যাহ! 
এখন প্রশস্ত ও সমগ্র ভাবে সমস্ত পৃথিবীর ধরন্ধসম্প্রদারসম্বন্ধে সম্পন্ন কৰিতে 
ক্ষৃতসংকল্প হইয়াছেন, শুরু নানক তাহ! আংশিকভাবে এবং এই ভারতবর্ষ 
ল্বন্ধে। সমাধা করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার জীবনে গোরখ- 
নাথের যোগ এবং শ্রীচৈতন্তের ভক্তি, কবিরের উদ্ভমন ও অপৌত্তপিকতা 
এবং নীচলোকদিগের নিকট ধর্মপ্রচার, রামানন্দের শান্তভাব ও 


ক এই সময়ে কেবল ভারতবর্ষে নক, সমস্ত ইউরোপে মহ্তাধশ্ীন্দোলনা 
উপস্থিত হইয়াছিল । জাম্্রণি দেশে মার্টিন লিউথর, ইংলগডে টমাস্‌ ক্রাম্মার, 
স্কটলণ্ডে জন নক্সা এবং ডেন্মার্ক, সুইজালান্ড ও সুইডেন প্রন্ততি অপরাপর 
দেশে ধন্দুসংস্কারকগণ খীষ্টপন্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ওটেষ্টান্ট ধরঙ্মসংস্কার এই 
সময় ইউক্সোপের খীষ্ট সমাজে আরস্ত হয়। 
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হর়ভাঁচর্ষোর গাহস্থ্য কর্তব্য ও ধর্দ্ের উচ্চভাবের সামপ্রশ্ত সকল ধখাপরিমাথে 
একাধারে অবস্থিতি করে। ভিমি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্ষকে 
জ্রানিভেন, অপর কাহাকেও নহে, তিনি যোগে বিলীন হইতেন ও ভক্তিতে 
মত্ত থাকিতেন। হরিনাম ব্যতীত জাবের আর গতি লাই, এ সত্য শিক্ষ। 
দিতেন। ধোগপ্রধান ভক্তি কাহার ছিল। পরিবার ও গৃহত্যাগ দ্বারা ধর্মকে 
সংসার হইতে শ্বতন্ত্র কর! তাহার ইচ্ছার ঘিপরীত কাধ্য ছিল। যখন তিনি 
দেখিলেন তাহার জীবনলীলা শেষ হইবার সময় নিকটবর্তী হইল, তাঁহার জোষ্ঠ 
পুর বাধা শ্রীটাদ আসিয়া তাভার নিকট শিখদ্দিগের নেতৃত্ব প্রার্থনা! করিলেন । 
শ্বীটাদ উদাসীন ছিলেন, সংসার ও ধর্মের সামঞ্জস্ত করা তাহার মত ছিল ন! 
বলিয়! তিনি তাহাকে অতিক্রম করিয়া! ডাই লেহনানামফ জলৈক অনুগত 
শিষ্যকে শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু বলিরা বরণ করিয়া! গেলেন এবং শ্রীঠা্দ উদদীন 
নামে ধর্মসম্প্রদায় প্রবপ্তিত করিগা তাহারই নেতা হুইলেন। গুরু নানক 
হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া! উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। বেদ, কোরাণ, পির, সাধু, ফকির, সন্্যাসী, তরাহ্গণ, মুল্লা সকল- 
কেই তিনি একটুৃষ্টিতে দেখিতেন। এমনি তাশার উদার শিক্ষা ছিল ষে 
তাহারই প্রভাবে শিখগ্রন্থে শিখ গুরুদিগের শ্লোক ও শবের সহিত কবির ও 
অন্তান্ত তক্তদিগের বাণী এবং মুসলমান সাধুদিগের উপদেশ পধ্যন্ত লিপিধদ্ধ 
হইয়াছে । কথিত আছে, তাহার পরলোক গমনের পর হিন্দু ও মুসলমান 
উভয় সম্প্রদ্ধায়স্থ লোকের আপন আপন প্রথানুসারে তাহার অস্ত্যে্টিক্রিয়। 
সম্পন্ন করিৰে বলিয়া! মহাবিবাঁদ করিয়াছিল। নারী মিরাবাইগ্নের উক্তি সকল 
্রস্থমধ্যে সম্কলিত হইয়া শিখধর্ম এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে যে, স্ত্রী ও পুরুষ 
উভগ্ন জাতির ধর্নসন্বন্ধে মমান অধিকার । গুরু নানক যেষন সকল সাধুকে 
দেশ কাল ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভক্তি করিতে শিক্ষা দিয়াছেদ, তেমনি 
কাহাঁকেও ঈশ্বর অথবা! অন্রান্ত জ্ঞান করেন নাই । পূর্বেই বঙগা হইয়াছে ষে, 
ধর্মের সহিত সংসারের যোগ নাই এবং সংসার ত্যাগ ও অরণ্যবাঁসই তত্বজ্ঞানী- 
দিগের চরম গতি, প্রায় সকল হিন্দুধন্মসংস্কারকেরই এই শিক্ষী। গুরু নানক 
যে কেবল এই মতের প্রতিবাদ করিয়! গাহ্স্থ্য কর্তব্য ও ধন্দের গভীর ভাবের 
সামঞ্জস্ত কবিয়াছেন তাহা নহে, দেশসংস্কার ও সমাজদংস্কার পর্য্স্ত তাহার 
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শিল্পনর অন্তর্গত ছিল, এবং তন্মধ্যে এরূপ একটি অপুর্ব বীজ নিহিত ছিল যাহা, 
ভইতে অন্নকাল মধ্যে এই নিজীব ভারতভূমিতে স্ুমহৎ ও প্রকাণ্ড শিখসায্রাজ্য 
বক্ষরূপে বহির্গত হইল । যে শিখজাতির সুখ্যাতি এখন সমস্ত পৃথিবীতে 
প্রচারিত, সগরক্ষেত্রে যাহারা সিংহ অপেক্ষা পরাক্রমশালী এবং জনসমাজে 
যাহারা মেষ অপেক্ষা নির্দোষ, কাধ্যক্ষেত্রে যাহারা যৎপরোণাস্তি পরিশ্রমী 
এবং দেবাঁলয়ে ধাহীর1 ভক্তিরসে আর্জ, যাহারা ভারতবাসীদিগের শিরোভূষণ- 
স্বরূপ তাহারা শ্রীগ্তর নানকের শিক্ষা হইতে এরুপ উচ্চপ্রক্কতি লাভ করিয়াছে। 
যদি গ্রন্থ সাহেব ও অপব্াপর শিখশান্্র এ দেশ হইতে বিলীন হইয়া যায়, এবং 
শিখধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সকল একেবারে অগ্নিসাৎ হয়, এক শিখজাতির জীরন ও 
চরিত্র পাঞ্জাবরাজ শ্রীবাবা নানকের জন্রান্ত সাক্ষী হইয়া! থাকিবে। 
| শিখ ধন্মশান্ত্র ও জন্মসাক্ষীগ্রন্থ |] 

প্রথম গুরু নানক হইতে মবম গুরু তেগ বাহাদুর ও অপরাপর ভক্তদিগের 
উপদেশে সংশ্যষ্ট “আদি গ্রন্থ” এবং শেষ গুরু, গোবিন্দ সিংহের উপদেশ ও ধর্ম- 
বিধি সং্ষ্ট “দশুবা বাঁদশাহা গ্রন্থ” এই ছুই খানি গ্রস্থকে শিখগণ ধর্ধশাস্ত্র বলিয়া 
গণ্য করে। আদি গ্রন্থে “প্লোক" ও শব্ধ ছুই প্রকারের উপদেশ আছে। 
সকলই পদ্যে রচিত। শব্দগুলি রাঁগসংঘুক্ত, শিখগণ সেই সমস্ত স্বরযৌগে 
ঈশ্বরবন্দনায় ব্যবহার করে। এতদ্বাতীত পনুর্য্য প্রকাশ" অর্থাৎ নানক হইতে 
গুরু গোবিন্দসিংহ পর্যন্ত দশ গুরুর জীবনবৃত্তান্ত ও নানক প্রকাশ এবং জন্ম- 
সাক্ষী নামক গুরু দানকের জীব্নচরিত, এ সমস্তকেই তাহার! ধর্মগ্রন্থ বলিয়া 
গ্রহণ করে। উপরিউক্ত সকল .গ্রন্থই গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। বর্তমান 
নানকপ্রকাশ পুস্তক খানি জন্মসাক্ষী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া লিখিত বলিয়! 
তৎসন্বন্ধে ছুই একটি কথা বলা আবশ্তক । কথিত আছে যে, ১৫৯২ সংবতে 
বৈশাখ মাসের পঞ্চমী তিথিতে ইহা শিঘদিগের দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ কর্তৃক 
গ্রচারিত হয় । নানকের বিশ্বস্ত দাস ও চিরসঙ্গী ভাই বাঁলার প্রমুখাৎ সকল 
বৃত্বান্ত শ্রবণ করিয়া তিনি পৈড়ে মোখা নাঁমক জনৈক ক্ষত্রিয় শিখের হস্তদারা 
হুই মাস ও সত্তর দিনে উহা! লিপিবদ্ধ করেন। ইদানীস্তন অনেক প্রকারের 
জন্মসাক্ষী গ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। স্থুল স্থুল বিষয়ে প্রায় সকলগুলিরই 
একতা আছে, কিন্তু সামান্ত সামান্ত বিষয়ে তাহারা পরস্পর হইতে ন্বতন্ত্র। 
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সকল গ্রন্থ মধোই লেখকগণ যে পরে আঁপনাদ্দিগের মনঃকন্সিত- অতিরিক্ত বিষয় 
দকল সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি' 
অলৌকিক ঘটনায়-পরিপুর্ণ । শিখগ্রন্থের অনুবাদক ডাক্তর ট্রাম্প সাহেব বলেন: 
যে, সুবিখ্যাত কোঁলব্রক সাহেব যে একখানি জন্মসাক্ষী গ্রস্থ'ইংলগুস্থ ইত্ডিরা' 
আপিসে প্রদান করেন তাহাতে অলৌকিক ঘটনার।উল্লেখ অপেক্ষারুত অল্প, 
সেইখানিই গুরু অঙ্গদ কর্তৃক প্রচারিত আদি জন্মসাক্ষী। এ কথা কতদুর; 
অত্য বলা যায় ল। 
[ নানক প্রকাশ গ্রন্থ । ] 
বর্তমান নানকপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে কিছু বলা! আবশ্তুক | কয়েকবার 
ধশ্ম প্রচার উদ্দেশে পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়া! শিখদিগের আদি গ্রন্থের কয়েকটি 
শব্ধ শ্রবণে ও শিখজাতির প্রগাঢ় ধন্মীছুরাগের মধো গুরু নানকের কিঞ্চিৎ 
পরিচয় পাইয়! তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৮৭১ থ্রীষ্টাকে জনৈক 
শিখধর্ম্যাজকের সাহায্যে অল্লমাত্র গুকমুখী শিক্ষা করিয়া জন্মসাক্ষী, গ্রন্থের 
কিয়দংশ পাঠ করা যায়। এরূপ দুরূহ কাধ্য যে সেই অভি সামান্ত শিক্ষণ: 
হইতে সম্পন্ন হইবে তাহা! তখন স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ক্রমে মঙ্গলময়ের 
কৃপায়, আচার্ধযাদেবের আলোকে গুরু নানকের প্রতি ভক্তিসহকারে উক্ত গ্রস্থ- 
খানি আর একটু পাঠ করিয়! “ধন্মতত্ব” পত্রিকায় নানক চরিত্র প্রকাশ করিতে 
অত্যন্ত প্রলোভন হইল। যখন তত্সম্বন্ধে প্রথম প্রস্তাব লিখিত হয়, তখন মনে 
হইয়াছিল চারি পাঁচ সংখায় তাঁত! কোন প্রকারে সমাপ্ত করা যাইবে, কিন্ত 
ফতই অগ্রসর হওয়! গেল, ততই বৌধ হইল যেন অমূল্য রত্ুখনির মধ্যে প্রবেশ 
করা যাইতেছে । তখন সেই অপুর্ব বিষয়টি সেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করা অত্যন্ত 
অন্তায় কার্ধ্য বলিয় প্রতীতি হইল, সেই নানকচরিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করার . 
আবশ্যকতা অনুভূত হইল । বর্তমান গ্রান্থ মুদ্রাঙ্কনের ' সময় ধর্মতত্বে লিখিত 
প্রবন্ধগুলি মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয় স্থানে স্থানে পরিবন্তিত এবং অনেক 
স্থলে পরিবন্ধিত কর! হইয়াছে । টীকাঁর মধ্যে. গুরু নাঁনকের বাঁশীগুলির উল্লেখ 
কর! গিয়াছে । বিশেষ বিশেষ শ্লোক ও শব অবিকল: উদ্দত ,করিয়া দেওয়া . 
হইল। এ সমস্ত বাণীই আদিগ্রন্থে প্রকাশিত আছে, তাহার কোন অংশে 
সেগুলি সমাবিষ্ট তাহার উল্লেক্ও টীকায় করা হইয়াছে তাহাদিগের বর্ণযোজন, 
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ও ভাষাঁষে সংস্কৃত ভাষার নিয়মান্ুসারে নহে, তাহা! সহজেই বোধগম্য হয় । 
বর্তমান নানকপ্রকাশ পুস্তকখানি গুরুমুখী জন্মসাক্ষী গ্রন্থকে সম্পূর্ণ অবলম্বন 
করিয়া রচিত । এই উনবিংশ শতাব্দীর পাঠকগণের উপযোগী করিবার জন্য 
ইহার মধ্যে যতদুর সম্ভব অলৌকিক ঘটনা ও বর্তমান কালের অন্ুপষোগী বিষয় 
সকল পরিত্যাগ করা গিয়াছে! কেবল আধ্যাত্মিক নৈত্বিক ও জীবনের স্বাভা- 
বিক খ্ঘটনারূপ ভূমির উপর দিয়! বিচরথ করা হইয়াছে। শিখগ্রস্থের ভাষা যেরূপ 
অসম্পূর্ণ ও অপ্রচলিত তাহাতে ইহার গভীরভত্বরসপূর্ণ বিশেষ বিশেষ বাণীর 
প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা! অনেকেরই বোধগম্য হওয়া অতান্ত স্থকঠিন। প্রধান 
প্রধান শিখ ভাইগণ তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ব্যাখা করেন। এ সমস্ত 
কারণ ব্যতীত যেরূপ অল্প বিদা অবলম্বন করিয়া এ গ্রস্থথানি রচিত হইল, 
তাহাতে ইহার মধ্যে যে অনেক ভ্রম ও ক্রটি থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। 
বিধাতার ইচ্ছায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ষদি কখন প্রবৃত্ত হওয়1 যায়, যতদুর 
সম্ভব সে সমস্ত ক্রটি দূর করিবার চেষ্টা করা যাইবে । এখন এই নানকপ্রকাশের 
প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে যতশীপ্র হয় ইহার দ্বিতী্ব 
ভাগ প্রচারের ইচ্ছ। রছিল। শিখধন্ম্ের বিশেষ বৃত্তান্ত ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
তন্মধ্যে সিবেশিত করিবার উদ্দেস্ঠ রহিল। ভূমিকা বাতীত এই নানক প্রকাশ 
্রস্থ রচনায় ইংরাজী গ্রস্থকাঁরদিগের সহায়ত! কিছুমাত্র সংগৃহীত হয় নাই। 
অনেক জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সাধারণতঃ ইংরাজী গ্রস্ককারদিগের উপর 
এদেশীয় ধর্মসন্বন্ধীয় গভীর বিষয় সকল লিখিবার সময় নির্ভর করা৷ যে বিপদেরই 
কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই । ইউরোপীয়দিগের চিন্তা, মনের গতি ও ধর্মভাব 
এদেশীয়দিগের হইতে এত প্রভেদ এবং সাম্প্রদায়িফতা৷ সক্কীর্ণতায় তাহাদিগের 
অনেকেই এত অন্ধ যে আর্ধাধর্ম্ের সুগভীর তত্ব সমূহ তাহাদিগের হৃদয়জম ও 
সহানুভূতির বিষয় হয়া দুরে থাঁক তাহারা এ সকলকে বিষম ভ্রম ও কুসংস্কার 
বলিয়া সর্ববদ] দ্বণ। ও পরিত্যাগ করিয়! থাকেন । আদি গ্রন্থের ইংরাজী অনু- 
বাদক ট্রাম্প সাহেব আমাদিগের কথার দৃষ্টান্ত স্থল। গবর্ণমেণ্টের প্রায় দ 
সহশ্র টাক] বায়ে অত পরিশ্রম সহকারে আদি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তিনি 
অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, “গুরু নানক অথব! তাহার পরবর্তী 
অন্থান্ত শিথগুর কাহারই স্বাধীন চিন্তা ছিল না। যত প্রকার পুস্তক আছে 
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আদি গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা অসার ও ইহাঁর ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল পরম্পর অসংবগ্ণ ॥ 
ক্রটি সক গোপন রাখিবার জন্যই উহা ওরূপ অস্পষ্ট ও হুর্ববোধ্য ভাষায় 
বিখিত। পাশ্চাত্য দেশের লোকদিগের পক্ষে যহিষ্ণুত। সহকারে ইস্থার একটি 
সমগ্র রাগ পাঠ করা অসম্ভব । এই কারণে সৃতবৎ শিখধন্ম শাস্ত্রের অন্বাদ যে 
অনেকে পা$ করিবে তাহার আশা! নাই।” ডাক্তার ট্রাম্প সম্প্রতি পরলোক 
গমন করিয়াছেন। তাহার ষণ্বন্ধে অধিক বাঁক্যব্যয় নিস্ফষল ও রুচিবিরুদ্ধ | 
ইউরোপীয় ধর্মভাৰ ব্যতীত আমাদিগের দেশের সর্গতি হওয়া অসম্ভব ইহ 
যেরূপ নিশ্চন্ত কথা, এ দেশীষ ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতা ব্যতীত ইস্উরোপীয়- 
দিগের মঙ্গল নাই, ইহাও তুদ্দপ অভ্রান্ত বাক্য। সস্কীর্ণচিত্ত ইউরোপীয়দিগের 
এখন যেরূপ ভাব ও অবস্থা ত্বাহাতে সে দিন হুইতে তাঁহার! যে বহুদূরে অবস্থিত 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। দয়াময় পরমেশ্বর উত্য় প্রদেশস্থ লোকদিগের 
গরস্পরের বিশেষ বিশেষ গুণ গ্রহণ করিতে সককে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুৰ। 
আজ তাহার কৃপায় নানকপ্রকাশের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার 
স্ীচরথে তক্তির সহিত প্রথাম করি। যে কয়েকজন ধর্দ্ন্থুর সাহায্যে ইহা 
গ্রচারিত হইা তীহাদিগকেও নমস্কার করি ইহ] দ্বারা কাহার কি উপকার 
হইবে তাহা ভগবানই জানেন, সে চিন্তা তীহারই। সাধুচরিত্র আলোচনা ও 
লিপিবদ্ধ করিয়া যে জীবন কৃতার্থ হইল তজ্জন্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা স্হকাৰে 
ভাহাকে প্রণাম করি। 
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জন্ম ও বাল্যলীল1। ৯. 


সংবত ১৫১৬ (ইতরাজী ১৪৬৮ সালে) কান্তিক মাসের পুথিম! 
দেড প্রহর রজনী থাকিতে জেলা লাঁচোরের অন্তর্গত তালবণ্তী * নামক 
গ্রামে শ্রীগুরু নানকের জন্ম হয়। ত্ীহার পিতার নাম কালু ও মাতার নাম 
ত্রিপতা ছিল কালু বেদী ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন, গ্রাম্য জমিদার, রা 
বুলাবের র্ধীনে পাটএয়ারির কার্ধ্য করিতেন। নানক জন্মিবার পুর্বে 
মহিতা 41 কালুর এক কন্ত: হইয়াছিল, তাহার নাম তিনি নানকী রাখিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে. নানকের জন্ম হইবা মাত্র স্বর্গের 'দব দেবীগণ, 
যতী সতী, খষি মুনি প্রভৃতি উত্তম পুকষ ও নারী সকল দলে দলে আসিয়া 
তাহাকে দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণীম করবিয়াছিলেন। সকলে মহা আনন্দধবনি 
করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, “এই কলিযুগ ধঙ্গ! কারণ জগতের উদ্ধারের 
জন্য আবার অবতারের জন্ম ভইল।” নধকৃমারের জন্মপত্রিকা লিখাইবার 
জন্য পরদিন প্রতাষে নানকের পিতা হবিদযাল নামক কুলপুরোভিতকে 
ডাকিলেন। পগ্ডতত মহাশয় অতাস্ত জ্ঞানবান ও জ্যোতিব্তা বলিয়া 
বিগ্যাত ছিলেন। তিনি যজমানের গৃে নিয়মিত পুজা পাঠাদি সমাপন 
করিয়া নবকুমার ঠিক কোন মুহূর্তে কি ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
জন্মিয়া কিরূপ শব করিয়াছিলেন সমস্ত বুত্তীস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং 
জ্যোতিষ গণনা! করিয়া! বলিলেন, “ভে কালু, যে নবকুমার আজ তোমার গৃহে 


* এই গ্রামের বর্তমান নাম “নানকানা”। ইহ] লাহোর হইতে প্রায় 
পনের ক্রোশ পশ্চিমে | ইহা! এখন শিখদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্কান । 

1 জন্মাসাক্ষা গ্রন্থে মহিতা শব্দ প্রায়ই নানকের পিতাব নামের অগ্নে ব্যব- 
জৃঙ তইয়াছে | ইভ] সম্মানছচক শব্ধ । ইহার অর্থ পাট ওয়াবী। 
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জন্মগ্রহণ করিলেন তিনি সামান্ত লোক ভইবেন না । * আমি ন্মঘনক বালকের 
জস্ম দেখিরাছি, কিন্ত এরূপ স্ুলক্ষণাক্রান্ত শিশু একটিও কখন দেখি নাই । 
ইহার মম্তকোপরি অপূর্ব রাঁজচ্জত্র শোতা পাইবে। হে কালু, তুমি ধন্য, 
এই বালকের জন্ত তোমার নামও সংসারে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইবে ৮» কথিত 
আছে, হরিদয়াল পণ্ডিত এতদূর বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন বে তিনি অন্তঃপুরে 
গিয়া নবকুমারকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং কোন উত্তম পুরুষ জ্ঞানে তাহাকে 
প্রণাম করিয়াছিলেন । কালু নবকুমারের নামকরণ করিবার কথা পুরোঠিত 
মহাশয়কে বলিলে তিনি, উত্তর করিলেন, ত্রয়োদশ দিবস পরে যথারীতি 
বালকের জন্য আশীর্বাদস্চক বস্সর * প্রস্তত করিয়া দিব এবং নামকরণ 
করিব। 

নির্ধারিত দিবসে হরিদয়াল পণ্ডিত আবার কালুর গৃতে উপনীত হই- 
লেন, এবং শাস্মান্থুপারে পুজাদি সম্পন্ন করিয়া নধকুমারের নাম “নানক 
নিরঙ্কারী” বাখিলেন। কালু নাম শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, “পণ্ডিত 
মহাশয়, আপনি যে নাম রাখিলেন তাহা হিন্দু ও মুললমান কাহারও শাস্ে 
নাই, আপনি এ নাম রাখিবেন না, অন্য কোন নাম রাখুন ।” পণ্ডিত উত্তর 
করিলেন, "হে কালু, এই বালক হুইতে তোমার কুল উদ্ধার হইবে। যুগে 
যুগে রামচন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার পুথিবীতে যেরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন, আজ তোমার গৃহে তন্রপ এক নূতন অবতারের উদয় হইল। হিন্দু 
ও মুসলমান উভয়েই ইইাকে মানিবে। ইনি একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বর 
ব্যতীত অন্ত কাহাকে মানিবেন না, ইনি সংসারের মধ্যে কেবল তাহার নাম 
জপ করিবেন ও আর আর সকলকে জপাইবেন, তন্দারা মনুষাকূল উদ্ধার 
হইবে ।” নানকের পিত! এই কথা শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । 

নানকের জন্মের জন্য সপ্নস্ত বেদী ক্ষজিরদিগের পরিবার মধো মহা আনন্দ 
উৎসব ভইতে লাগিল। অন্নহীনদ্দিগকে অন্ন, বন্ত্রভীনদ্দিগকে বস্ত্র এবং 
অনাথ অনাথিনীদিগকে অর্থ মুক্ততন্তে বিভতরিত হইতে লাগিল। 
দেশাচার অনুসারে আতম্মীয়কুটুন্ব মিলা সকল এবং প্রতিবাঁসিনীগণ 


* পাঁজাবে এই বস্ত্রকে “চোলা” কহে । কুলপুরোঠিত কর্তৃক ইহ] নৰ- 
কুমারদিগকে প্রদত্ত হইলে মঙ্গল হয় *ইরূপ বিশ্বাস তথায় প্রচলিত আছে। 


জন্ম ও বাল্যলীলা। ৩ 
একত্রে হইয়া কালুর অন্তংপুরে আসিয়া “সভিলা” নামক মঙ্গল গীত গাল 
করিতে আবস্ত করিলেন, চারিদিক ভইতে শ্সগণ ও বন্ধু সকল নবকুমার' 
দেখিবার জন্য আদিতে লাগিলেন, কালুর গ্রহে নিরন্তর আনন্দোৎসব হইতে 
লাগিল । যত দিন যাইতে লাগিল শশিকলার ন্যায় অল্পে অল্পে নানকের' 
শরীর, রূপ ও লাবণা বুদ্ধি হইতে লাগিল, ক্রমে তিনি সৌম্যমূর্তি ধারণ, 
করিলেন। যে ব্যক্তি একবার তাকে দেখিতেন তিনি আব ভূলিতে 
পারিতেন না। কথিত আছে, যখন নানকের বয়স প্রায় এক বৎসর হইয়াছিল: 
মাতা ত্রিপতা ও মহিতা কালু দৈববানীযোগে পুত্রের অলৌকিক জীবন" 
অবগত হইয়াছিলেন, তদদবধি তাহারা! উভয়েই নানকের প্রতি অনুরাগ প্রদশন। 
করিতেন । 

নানক মাতৃগর্ভ ভইতেই যে যোগী বৈরাগী ভইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার লক্ষণ প্রথম হতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তীহার বালাক্ষীড়া স্কল' 
অন্যান্ত বালকদদিগের ক্রোড়ার সদৃশ ছিল না। তার প্রকৃতি ও ভাব ভঙ্গি 
সকল সর্বদাই গম্ভীর থাকিত, যোগী তপস্থীদিগের অনুকরণ করিয়া তাহাদিগের- 
তায় যোগাসনে বসা তীহার ক্রীড়া ছিল এবং সন্্যাসীদিগের মত বেশ ভূষা 
করিয়া তিনি সকলকে আমোদিত করিতেন । হিন্দু মুসলমান সকলেই" 
তাহার ভাব দেখিয়া বলিত, “এ বালক সামান্য লোক নে. এ দেবপ্রসাদ লাভ, 
করিয়া! ভাগ্যবান হইয়াছে 1” কথিত আছে, নানকের বয়ল চারি বৎসর ভইলে, 
তাহার মনে' সাধুভক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। এই বয়সে তিনি' 
পথ দিয়া সম্াসী, বৈরাগী. ও ফকীর সকল চলিয়া যাইভেছেন দেখিলেই অত্ান্ত 
অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত তীহাদিগকে গ্ৃক্কে ডাকিয়া আনিতেন এবং সম্মুথে' 
ষাহ! কিছু দেখিতে পাইতেন তন্বারা তাভাদিগের সেবা ও অর্চনা" 
করিতেন। 

নানকের বয়স পাঁচ বৎসর হইলে শুভদিন ও শুভ মুহুর্ত দেখাইয়া" 
ভাছার, পিতা তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গোপাল পাঁধার * নিকট লইয়!। 

* বছ্দেশে ধাভাদিগকে গুরু মহাশয় বলে পাঞ্জাবে তঁভাধিগকে প্পাধা” 


কলে। এ ছুই শ্রেণীরই শিক্ষা প্রণালী, বীতি নীতি ও বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় এর ই. 
কার | * 
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গেলেন। দেশাচার অনুসারে কালু শর্করাপরিপূর্ণ একখানি পাত্র ও তদ্ু' 
পরি নগদ পাঁচ টাকা দক্ষিণাস্বরূপ রাখিয়া পাত্রটি পুত্রের হস্তে দিয়া 
গুরুর দ্িকট উপনীত হইলেন এবং দক্ষিণাসহ শর্করা পাত্রটী তাহাকে 
সমর্পণ করিলেন । যথারীতি পুজাদি অস্তে নানকের হাতে খড়ী প্রদত্ত হইল। 
কথিত আছে, নানক পাঠশালা হইতেই এমনি অলৌকিক জ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছিলেন যে তাহাতে তাহার গুরু মহাশয় ও অন্যান্য 
সকলেই চমতকৃত হইয়াছিলেন। এই পাঠশালায় তিনি অল্পদিন মাত্র 
লেখা পড়া শিক্ষা করেন, পরে বৈদ্যনাথ পঞ্িত নামক জনৈক গুরুর নিকট 
বিদ্যা শিক্ষার জন্থা প্রেরিত হম। বোধ হয় এইটি সংস্কৃত শিক্ষার স্বান 
হইবে । নানক এই স্থানে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। আজ 
কাল এ দেশে ইত্রাজী ভাষার যেরূপ সমাদর, সে সময়ে পারস্ত ও উদ্দ, 
ভাষার ততো'ধক প্রান্র্ভীব ছিল। এ ভাষায় অপরিচিত ছিলেন এরূপ ভ্র- 
লোক তখন প্রার দৃষ্ট হইত না। মান সম্ত্রম ও অর্থোপার্জনের একমাত্র 
দ্বার এই ভাষা ছিল। নানকের পিতা তালবণ্তী গ্রামের ভূম্বামী রায় বুলারের 
কর্মচারী ও বিশেষ অনুগত ছিলেন৷ সুন্দর প্রকৃতির জন্য নানক তাহার 
বিশেষ স্নেহ ও অন্রাগ আকধণ করিয়াছিলেন । এই ভূম্বামীর অনুরোধে 
কালু নানককে কুতবুদ্দিন নামক মুল্লার নিকট পারস্তা ভাষা শিক্ষা করিতে 
প্রেরণ করেন। নানক অসাধারণ বুদ্ধি ও অপূর্ব সৌম্যস্বভাব প্রযুক্ত 
পণ্ডিত এ মুল্লা উভয়ের চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । জন্মসাক্ষ্য 
গ্রন্থে এই সময়ে নানকের দৈব শপ্ডির বিশেষ বিবরণ বর্ধিত আছে। 
কথিত আছে, তিনি 'এই দুই ভাষার বর্ণমালার প্রতোক বর্ণের এক একটি 
তত্বঙ্গানগর্ভ শ্লোক রচন! করিয়া শিক্ষকর্দিগকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন। 
দে সমস্ত শোকের বিশেষ উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থে অসম্ভব ও নিশ্রয়োজন । 
কেত্ল তাহাদিগের মধ্য হইতে দুষ্টা্ত স্বরূপ ষে প্রসিদ্ধ শ্লোকটা €* টাকা 
মধ্যে উদ্ধত করা গেল, তাহার অর্থ, ধজ্ঞাননপ অগ্নি দ্বারা 


* জাল মোহ ঘসি মমি করি মত কাগদি করি সার । ভাঁও কলম করি 
চিড় পিখারী গুরপুচু 'লিখু ধিচার। লিখু নামু সলাহ লিখি লিখি অন্ত 
নপারাবার। রহা'9। বাধা এহ লেখা লিখি বান । জিথৈ লেখা মাঙ্গীয়ে তিথে 


জন্ম ও বাল্যলীল| । € 


মোহ জালাইয়' তাহার তম্ম ঘর্ষণ পূর্বক তন্দবারা' মসি প্রস্তুত কর ও মতিকে 
সার কাগচ কর। ভক্তিকে কলম কর ও তোমার চিত্ত লিখক হউক । 
সদ্‌খুক স্বয়ং ঈগরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিচার পুর্বক লিখিতে থাক | হরি- 
নাম ও তাহার যশের কথ! লেখ। এরূপ লেখার অস্ত নাই ' এমন কথা 
লিখিতে শিখ, ধর্মরাজ যাহ! দেখিতে চ'হিলে তাহার দ্বারে তাহা প্রবেশাধিকার- 
সুচক হইবে। ইহাতে সদা মুখ, উৎসাহ ও স্ব্গস্ত দরবারের মহত্ব প্রাপ্ত 
হওয়া যাইবে । বাহার মনে হরির সতা নাম অবস্থিতি করে, শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
বলিয়া বৈকুণ্ঠে ভ্রাহারই মস্তকে তিলক প্রদণ্ত হইবে । ঘদ্দি পুপা কাধ্য 
থাকে তাহা হইলেই এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, অন্যথা সকলি বায়ুর 
হার অসার । এ সংসারে কেহ জন্ম গ্রহণ করিতেছে, কেহ এখান হইতে 
মরিয়া যাইতেছে, কেহ বা বড় নাম রাখিয়া যাইতেছে কেহ বা উপজীপিক। 
ভিক্ষা করিতেছে, কেহ বা রাজা হইয়া বড় রাজদরবার করিতেছে, কিন্তু 
শেষ দিনে সকলকেই জানা যাইবে । হরিনাম ব্যতীত কিছুতেই কিছু 
হয় ন1। হে ধর্মরাঁজ, তোমার ভয়ে অতাস্ত ভীত হইয়া আমার দেহ দুর্ব্বল 
হইয়াছে । যাহার নাম রাজ! সম্রাট), তোমার নিকট সেও ভত্মের মত অসার 
বলিয়া দৃষ্ট হয়। নানক কহে যত অপবিভ্র প্রেম সকলি বিনষ্ট হইবে ।” 
কথিত আছে নানকের শিক্ষকগণ তাহার কথা শুনিয়া তত্বজ্ঞান লাভ করিয়!- 
ছিলেন : 

শিখ ভাই অর্থাৎ ধর্মশান্ত্রজ্জেরা নানকের বাল্য ক্রীড়ার মধো নিম্নলিখিত 
ঘটনার সর্বদা উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে জন্মসাক্ষ্য পুস্তক থানি 
উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ লেখা হইল তাহাতে তাহার কোন কথ দৃষ্ট হইল 
না। বিষয়টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ বলিয়া এন্কলে তাহার উল্লেখ করা গেল। 
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হোই সচা নীশান। যিথে মিলহি বড়াইয়! সদ খুলী সদ্‌চাও। তিন মুখ 
টিকে নিকলহি যিন্‌ মন সচা নাও। করম মিলেতা পাইয়ে নহি গলী বাও 
ছুয়াও। ইকৃ আবহি ইকৃ যাহি উঠি একি রখীয়াহি নাও সলার। হইকৃ 
উপায় মঙ্গতে ইক না বডে দরবার। আগে গইয়া জমীয়াহি বিন নবন্ি 
বেকার । ভৈ তেরে ডর আগলা খপি খপি ছিজে দেহ। নাব জিন! 
স্ুলতান্‌ খান হোদে ডিঠে খেহ। নানক উঠী চলিয়া সভি কুড়ে তুটে 
নেশ। শ্রীরাগ মহল্লা ১। 


৬ নানকপ্রকাশ | 


কথিত আছে, একবার নানক বিপাশ! নদীতে স্নান করিতে গিক্লাছিলেন, 
নিকটে কয়েকজন প্রাঙ্গণ তর্পণ করিতেছিলেন। এই বাপার দেখিয়া 
নানক ক্রমাগত হাত দিয়! তীরস্থ মৃত্তিকায় জল সেচন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
ব্রাহ্মণের তন্দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, “হে বালক তুমি জল লইয়া কি করিতেছ ?» 
তদ্ত্তরে নানক ব্রাঙ্গণদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনারা জল লঠয়া' কি 
'করিতেছেন ?” ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, “আমাদিগের পরলোকগত 
পূর্বপুরুষদিগকে জল দাঁন করিতেছি ।” নানক উত্তর করিলেন, “তালবণ্তীতে 
আমার একটি শাকের ক্ষেত্র আছে, আমি তাহাতে জল সেচন করিতেছি ।৮ 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “তুমি এত নির্বোধ কেন ? তোমার শাকের ক্ষেত্র তালবন্তীতে 
রহিল, এখানে তুমি জল দিলে কি এজল দ্বারা তাহা সিঞ্চিত হইবে ?” 
,নানক উত্তর করিলেন, “অধিকতর নির্ধবোধ কে, আমি না তুমি? আমার, 
এ জল এই কয়েক ক্রোশ অন্তর তালবস্তী গ্রামে পৌছিবে না তুমি বলিতেছ, 
কিন্ত তোমার এ অর্পিত জল কেমন করিয়া পরলোকে তোমার পূর্ববপুরুষদিগের 
নিকট পৌছিবে তুমি বিশ্বাস কর?” ব্রাক্গণ এই কথা শুনিয়া! নীরৰ হইয়া 
রহিলেন। 


উপনয়ন। 


নানকের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইলে ক্ষত্রিয়দিগের প্রথান্ুসারে তীহার 
উপনয়নের দিন স্থির হইল। তাহার পিতা কালু কুলপুরোহিত হরিদয়াল 
পণ্ডিতকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় শুভ দিন ও শুভ মুহূর্ত স্থির 
করিয়া মর্জলকর অন্নষ্ঠানের জন্য শাস্বানুষায়ী আয়োজন করিতে আদেশ 
করিলেন। যথাসময় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জ্ঞাঁতি কুটুন্ব সকলকে নিমন্ত্রণ করা৷ 
হইল এবং প্রয়োজনীয় বস্ত সকল নির্দেশ মত সংগ্রহ করা হইল। ক্রমে 
নির্দিষ্ট সময়ে চারিদিক হইতে নিমস্ত্রিত বাক্তিগণ আসিয়া কালুর গ্রহে 
উপস্থিত হইলেন। নিয়মিত পুজানুষ্টানাদি সমাপন হইলে নানককে গ্গানা- 
ভিষিক্ত ও উজ্জ্বল বসনে সজ্জিত করিয়! যজ্রস্থলে উপনীত করা হইল। 
একে অনুপম বাহ লাবপ্ো তাহার সুকোমল শরীর চন্তের ন্যায় শোডা 


উপনয়ন 


পাইতেছিল, তাহাতে অন্তরের নির্দোধিতা ও' ধর্াননুরাগের জোতি মুখ- 
মণ্ডল দিয়া এমনি প্রতিভাত হইতে লাগিল যে, তাহার অপরূপ রূপের 
শোভা সন্দর্শনে দর্শকগণ সকলেই বিমোহিত হইয়া গেল। যথারীতি 
কুললাচার ও ধর্দনীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান পূর্বক হরিদয়াল পণ্ডিত 
যজ্ঞোপবীত প্রস্তত করিয়া নানকের গলদেশে অর্পন করিতে গেলেন । 
অকন্মাৎ নানক তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন, তদ্দর্শনে চারিদিকে 
মহ! গোলযোগ উপস্থিত হইল। নানকের পিতা অধিক ধনবান্‌ বাক্তি 
ছিলেন না, কোন প্রকারে এত বায় ও শারীরিক পরিশ্রম সহকারে 
একমাত্র পুত্রের উপনয়নের জন্ যথাসাধ্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, 
তিনি দেখিলেন সে সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। তাহার বড় 
ইচ্ছা ছিল যে. এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে তিনি ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়দিগকে আহার, 
ছুঃখীদিগকে দানাদি ও আত্মীয় কুটুম্বদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া 
বহুদিনের মনের সাধ মিটাইয়া লইবেন; কিন্তু তাহা হওয়া দূরে থাকুক, 
তিনি বুঝিতে পারিলেন বিধাতা তাঁহার প্রতি অতান্ত বিরূপ । তাহার পুত্রের 
এরীপ বেদবিধি ছাড়া বাবহারে বিষম বিপদ্‌ উপস্থিত এবং তিনি যে কেবল 
ধনহানি মানহানি এবং অতাস্ত লঙ্জাভার ব্হন করিলেই অব্যাহতি পাইবেন 
তাতা নহে, তাহার জাতি ও ধর্মচ্যুতির সম্ভাবনা; গ্ঠাহার নিফলঙ্ক কুল- 
মর্য্যাদা পর্যযস্ত এককালে কলঙ্কসাগরে ডুবিবার উপক্রম হইল। নানকের 
পিতা রাগ ছুঃখ লজ্জা ও অপমানে হতঙজ্ঞানপ্রার হইয়া পড়িলেন, কিন্ত দ়- 
সঙ্কল্প নানকের মন কিছুতেই ভীত বা আন্দোলিত হইবার নহে। পুরোহিত 
মহাশয় নানককে উপদেশ দ্বারা অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি অনেক 
ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে ভট্টাচাধ্য মহাশয়, আপনি ষে 
উপবীত প্রদান করিতে আসিতেছেন তাহা গ্রহণ করিলে কি ধর্দলাভ ও 
উন্নতি হয় এবং অগ্রাহ্ করিলে কি ক্ষতি ও অধোগতি হয়?” পুরো- 
হিত উত্তর করিলেন, “এই উপবীত গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের 
দেহ পবিত্র হয় না এবং তাহাদিগের হস্তের জল কেহ স্পর্শ করে না। 
বেদবিধিপূর্ধক ইহা পরিধান করিলে ধর্মকর্দে অধিকার জন্মে” 
নানক এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “হে পণ্ডিত মহাশয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের। 


৮ লানকপ্রকাশ । , 


এই উপকীত ধারণ করে অথচ কুঁকার্যা হইতে বিরত হয় না। তাক্কারা 
অর্গের জন্য হিংসা করে এবং অধর, পরহিংসায় রত থাকে ও জীবনের 
শেষ দিন পর্যান্ত দক্ষতা করে। ইচাঁতে তাভারা আর ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় হইল 
কি প্রকার ? তাহারা চগ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্তে তাহাদিগের ধর্মরাজের মহ1- 
শাসন দণ্ড ভোগ করিতে ভইবে। এই সমস্ত বাক্তির উপবীত ধারণে 
ফল কি? উপবীত কি তাহাদিগকে নরকযন্বণা হইতে রক্ষা করিতে 
পাপিবে ?” গুরু নানকের কথা শুনিয়া সভাস্থ সকল লোকেই স্যস্তিত 
ও নিস্তপ্ধ হইয়া গেল । হরিদয়াল পণ্ডিত তাহার কোন সদ্বত্তর দিতে না 
পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, তবে সে উপবীত কিরূপ যাহা পরিধান 
কবিলে জীবগণ ধন্মপথে অবস্থিতি করিতে পারে ?” ইনার উত্তরে নানক 
যে শ্রোক * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, দ্দয়ারূপ কার্পাস, সন্তোষরূপ 
স্তত্র, ইন্ত্রিযদমনরূপ গ্রন্থি ও সতারূপ দণ্ডী যে উপবীতের, তাহাই 
জীবের বগার্থ উপবীত। ভে পণ্ডিত, যদি এইরূপ উপবীত থাকে তবে 
ভাভা পরিধান কর। ইভা ছিন্ন বা মলিন হয় না এবং অগ্রিদ্বারা দগ্ধ হয় না। 
ধন্য, হে নানক, সেই মনুষ্য, যে ত্রইরূপ উপবীত ধারণ করিয়া সংসারে 
বিচরণ করে 1» 

নানক উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “তে পণ্ডিত মহাশয়, ফি 
আপনার নিকট উক্তরূপ উপবীণ্ত থাকে, তবে তাহা আমাকে প্রদান করুন ও 
আপনি তাহা গ্রহণ করুন. নতুবা অসার কার্পাসনিম্মিত উপবীতে আমার 
কোন প্রয়োক্ছন নাই 1” এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন, 
“হে নানক. দে কথা সত্য বটে, কিন্ত তুমি জান এই উপবীত আধুনিক নহে, 
ইহা আমা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত৪ নভে, এই পবিজ্র প্রথা যষেকত দিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছে তাহার স্থিরতা নাই। সনকাঁদি খধিগণ এই উপবীত 
ধারণ করিয়াছিলেন, তুমি এখন ইহা কি প্রকারে অগ্রাহ্হ করিবে ?” নানক 
উত্তর করিলেন, “ইহা বন্তকাল প্রচলিত হইলেও এই উপবীত যে 


* দয়া কাঁপাহ সন্তোখ স্থহ গণ্ডি সত্‌ বট। ইহ জিনিউ জীউকা হাইত 
পাণ্ডে ঘত্। না ইভ তুটে না মল লাগেনা ইহ জলে নাযাই। ধন্ত সমনুখ 
নানক যে! গেল চলে পাই । শ্লোক মহল্লা ১। 


শো এবং মহিষ চারণ | ৯ 


এইখানেই পড়িয়া থাকিবে ইহা তো আর আমার সঙ্গে যাইবে না । আর 
আপনি উপবীতধারীদিগের হস্তের জল ও অন্নশুপ্ধির বিষয় যে উল্লেখ করিলেন 
তাহারই ৰা অর্থকি ? আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মনুষোরা আপনারাই রন্ধন- 
শালায় প্রবেশ করিয়া রন্ধন করে, আপনারাই উপবীতধারী ব্রাহ্মণদ্িগকে গুরু 
বলিয়া স্বীকার করে ও আপনারাই সেই ব্রাহ্গণদিগের হস্তনিম্মিত উপবীত 
গলদেশে ধারণ করে। যাহা মন্ুষাককত তাহা ক্ষণভঙ্কুর, তাহা কখন মানুষের 
চিরসঙ্গী হইতে পারে না । সুতরাং মৃত্যুর দিবস ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত শ্বশানে 
অগ্রিতে পুড়িয়া ভম্ম হইয়া যায়, পরকালে তাহা তাহার সহিত গিয়া ধর্মরাজের 
দ্বারে হাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারে না।» সভাস্থ সকল লোকই 
নানকের কথ শুনিয়া ৪ অলৌকিক ভাব দেখিয়া বিন্বয়াপন্ন হইয়া গেলেন। 
কথিত আছে, তাহারা সকলেই পরাস্ত হইয়া ধন্ত ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন, “হে পরমেশ্বর, তুমিই ধস, এ বালক তোমারই কৃপায় 
এরূপ আশ্চর্য কথ! সকল কহিতেছে 1” কোন কোন জন্মসাক্ষী গ্রন্থে লেখ! 
আছে যে, অবশেষে নানক উপবীত গ্রহণ করিয়া দেশাচার রক্ষা করিয়া- 


ছিলেন । 


গো এবৎ মহিষ চারণ । 


বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়স্ক নানকের মনে ঈশ্বরান্থুরাগ উদ্দীপ্ত হইতে 
লাগিল। তিনি মনে মনে উদ্বাসীনের ব্রত গ্রহণ করিলেন। উদাসীন 
সন্াসপী আসিয়াছেন শুনিতে পাইলেই তিনি সকল কাধ্য ছাড়িয়া তাহা- 
দিগের সহবাসে থাকিতেন। তাহার আর গৃহে থাকিতে ভাল লাগত 
না, ক্রমে প্রেমোন্স্ততার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি 
সর্বদাই নেত্রধুগল মুদ্রিত করিয়া আপন ভাবেই নিমপ্র থাকিতেন, তাহার 
মন বহির্জগৎ হইতে বিদায় লইন্না অস্তর্জগতে অধিবাস করিত, সংসার 
ঘে সম্পূর্ণ অসার তাহা তাহার নিকট সত্য সত্যই প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। তিনি কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেন না। সর্বদা চুপ 
করিয়া আপনার ভিতর আপনি অবস্থিতি করিতেন, তাহার ভাঁব দেখিয়া 

চি 
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লকলে বলিতে লাগিল, “কালুর পুত্রকে কোন উপদেবত। আপিয়! আশ্রয় 
করিয়াছে ।” পুত্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার পিতা সর্বদাই অতান্ত চিন্তা 
ও ডঃথে আকুল থাকিতেন। এক দিন তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া অতাস্ত 
কাঁদিতে লাগিলেন এবং বার বার তাহার শিরশ্চঘন করিয়া বলিংলন, “বৎস, 
তুমি আমার একমাত্র পুত্র ও জীবনের আশাম্বরূপ ! তুমি উন্মত্ত ও উদাসীন- 
'দিগের মত আছ. বলিয়া আমার দুঃখের সীমা নাই, আমি লজ্জায় আর মুখ 
দেখাইতে পারি না । লোকে বলিতেছে খ হতভাগার একমাত্র পুত্র নানক, 
সেও আবার পাগল হইয়াছে । ঈশ্বর গ্রসার্দে আমার যাহা কিছু সম্পত্তি 
আছে তুমি সে সমস্ত লইয়া বিষয়কাব্য করিয়া মান্ুমের মত হও । আমার 
এত গরু ও মহিষ রহিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়। প্রান্তরে চরাইতে ঘাও, বেতন- 
ভাগী দাসদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কার্ণা চলে না, ক্ষেত্রে এখন 
এত নবীন তৃণ হইয়াছে, তাহারা পশুদিগকে লইয়া সে দিকে যায় না, 
ক্রমেই ছুগ্ধ অতান্ত কমিয়! যাইতেছে ও পণ্ড সকল ছুর্ধল ও অকর্দরণা প্রায় 
হইয়! আসিতেছে । সংসারের উপকার হয়, তুমি এরূপ ফোন কার্ধ্ে হ্ত- 
ক্ষেপ কর ।” | 

নানক পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্ত একবার পিতার গো ও মহিষ সকল 
লইয়া প্রান্তরে চরাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । তিনি প্রাতঃকালে তাহা- 
দিগকে লইয়া যাইতেন এবং সন্ধ্যার সময় তাহাদিগের সহিত গৃহে প্রতা- 
গ্রমন করিতেন । নানকের পিতা পুজ্রের ভাবাস্তর দেখিয়। আশ! ও আনন্দে 
অতান্ত প্রফুল্ল হইলেন। নানক সংসারের কার্ধ্য করিতেন বটে, কিন্তু 
তিনি সংসারের অতীত স্থানে বাস করিতেন। তাহার মনে ঈশ্বরানুরাগের 
নবীন শুরঙ্গ উঠিয়াছিল, তিনি লামান্ত রাখালদিগের মত কার্য করিয়! 
দিন কাটাইতভে পারিতেন না। তিনি প্রীস্তরে পশুদিগকে ছাড়িয়া দিয়! 
আপনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া একাকী ইঈশ্বরসহবাসের সুমি রসাস্বাদন 
করিতেন, সংসারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাঁকিত না, গো মহিযাদি 
যেকোথায় যাইত কি করিত তাহার অনুসন্ধান কিছুমাত্র রাখিতেন না। 
একদিন তিনি ব্রঙ্গধ্যানে গভীর ভাবে নিমগ্ধ হইয়! প্রিয়তমের শ্রীপাদ- 
পন্মের শোভা সন্ধর্শনে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তাহার গরু ও মহিষ 
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এক কৃষকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সমন্য শস্ত নির্মূল করিয়া খাইয়াছে, 
নানক তাহার কিছুই জানিতেন না৷ । সন্ধার সময় কৃষক আসিয়া অতাস্ত 
চীৎকার পূর্বক গালাগালী' দেওয়ায় তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল। কৃষক 
তাহাকে গৃছে যাইতে দিল না । ভূম্যাধিকারী রায় বুলারের নিকট অভিযোগ 
করিয়া তাহার ভবনে লইয়া গেল। রায় বুলার নানকের পিতাকে ডাকাইয়া 
ক্লুষকের ক্ষতিপূরণ করিয়া! দিবার জন্য আদেশ করিলেন, অন্তথা নবাবের 
বিচারালক়ে প্রেরণ করিবার ভয়, প্রদর্শন করিলেন। মহাঁগোলযোগ উপস্থিত, 
হইল । কথিত আছে এই সময় এফটী অলৌকিক ক্রিয়ায় কৃষকের সকল: 
ক্ষতি পূর্ণ হইয়াছিল। 

জন্মসাক্ষী গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে একদিন গুরুনানক প্রান্তরে, 
গরু ও 'দহিষ নকল চরাইতেছিলেন। আকাশ হইতে হুর্যোর প্রচণ্ড কিরণ 
যেন চারিদিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। গোচারণ করিতে করিতে তিনি 
যে একটি সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
সকল আপনাপন শাখা ও পত্র দ্বারা চারিদিকে শীতলতা ও শাস্তি 
বিস্তার করিতেছিল। ন্তুমন্দ বায়হিল্লোল ও তাহার সহিত নিকটস্থ 
বনকুসুমের হুমধুর গন্ধ আসিয়া সেই স্থানটিকে পরিশ্রান্ত ও আতপতাপিত 
পথিকের পক্ষে নিতান্ত সুখপ্রদ ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। অল্পবয়স্ক 
নানক পরিশ্রমে ক্লান্ত, ভয়ানক রৌদ্রে অবসন্ন হইয়া সেই স্থানেই শয়ন করিয়া: 
ছিলেন এবং অনতিবিলম্বেই গভীর নিদ্রার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই; 
অনস্থায় তাহার সমস্ত শরীর বৃক্ষচ্ছায়ায় আচ্ছাদিত ছিল, কিন্ত উপরিস্থ বুক্ষ- 
পল্পবের মধ্য হইতে স্ৃর্যাকিরণ ঠাভার মুখমণ্ডলের উপর পতিত ভইয়াছিল।: 
একটি কালসর্প বন হইতে আসিয়া তাহার মুখোপরি ফণাবিস্তার পূর্বক রৌস্র 
নিবারণ করিতেছিল। ভূম্যাধিকারী রায় বুলার এই সময় মৃগয়ায় বহির্গত 
হইয়া অপুর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া 
গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নানকের পিতা কালুকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত করিয়া বলিলেন, “দেখ কালুঃ তোমার ঘরে সামান্য পুপ্র জন্মগ্রহণ' 
করেন নাই। তোমার ন্বভীব অতান্ত কঠোর ও ক্রৌধান্সিত, তুমি সাবধান 
হও, যথোচিত যত সহকারে নানককে লঞ্লান পালন করি, 
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তাহাকে কখন কোন হুর্বাকা ৰবলিও না, অতান্ত যত্বু ও শ্রদ্ধা! 
করিও |” এই দ্িন হইতে রায় বুলার নানকের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌ 
এবং তাহার পিতা ও তাহার সমস্ত পরিবারের প্রতি নিতান্ত অন্ুরক্ত 
হইলেন। 


নবীন ঈশ্বরান্নরাগ । 


ক্রমেই নানকের মনে হরিপ্রেমতরদ্গ এমন বেগে উঠিতে লাগিল 
যে তিনি সংসারে অকর্শণ্য হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের সহিত কথা 
বার্তা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। আহার নিদ্রা এককালে পরিতাণগ 
করিলেন, সর্ধ্দা একথানি বস্ত্রে আবৃত হইয়া দিবানিশি শয়ন করিয়া 
থাকিতেন, তাহার মন সংসার হইতে একেবারে বিদায় লইয়া তাহার 
প্রিফতমের পদতলে বাস করিত এবং ত্াহারই প্রেম ও লীলা সন্দর্শনে 
মহাঁভাবসীগরে মগ্ন থাকিত। সংসারাসক্ত অজ্ভান প্রতিবাসীরা তাহার 
ভাবকি বুঝিবে? সকলেই অত্াস্ত হুঃখের সহিত বলিত হতভাগা কালুর 
পুত্র বাযুরোগে আক্রান্ত হইয়াছে । মহিতা কালু ও মাতা ত্রিপতা সর্বদাই 
পুত্রের ছুঃথে ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে, নানককে একদিন তাহার 
পিতা সকরুণ বচনে কাঁদিতে কাঁদিতে বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অতাস্ত 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “বৎস, তোমার জন্য 
সমস্ত বেদী বংশের কিরূপ দ্র্দীশা হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতেছ না £ 
কাহারও মনে স্থখ নাই, তোমার পিতা মাতা তোমার জন্য কীদিয়া কাঁদিয়া 
অন্প্রায় হইয়াছেন, তুমি আমার প্রাণের একমাত্র পুত্র, অকর্মণা পুরুষদের 
জীবনপারণ বৃথা, তাহাঁদিগের কাথা ও সমাদর নাই। তোমার জন্য এ সমস্ত 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, বেতনভোগী লোকদিগের ছ্বারা তাহার কাধ্য চলে 
না। সকলেই জানে যে যে ক্ষেত্রের স্বামী আছে তাহারই ফসল 
তম্গ: তুমি গাত্রোখান করিয়া বলদ ও কৃষাণ লইয়া যাও, কর্ষণ করিয়া 
উভাতে বীক্গ বপন কর, প্রচুর লাভ হইবে ।” নানক এই কথা গুনিয়াও 


নবীন ঈগরান্বরাগ | ১৩ 


গুনিলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আপন ভাকে মগ্জ রহিলেন, কিন্তু কালু 
বার বার উত্তেজনা করায় অবশেষে তিনি উত্তর করিলেন “হে পিতা মহা- 
শয়, এখন আমি এক খানি নুতন ক্ষেত্র পাইয়াছি, তাহার কর্ষণকার্ধা উত্তম- 
রূপে আরম্ভ হইয়াছে এবং নূতন নুতন অস্কুর সকল বাহির হইতেছে, এখন 
আমাকে সর্বদা সতর্ক ও যত্ববান থাকিতে হইতেছে । এ সময়ে আমার 
অন্তের ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময়ও নাই, তাহার ভারও লইতে পারি 
না।”” নানকের পিতা এই কথার প্ররুত অর্থ না বুঝিয়া ইহাকে প্রলাপ 
বাকা মনে করিয়া আরও চিস্তা ছুঃখ ও কাঁতরতাসহ কহিয়া উঠিলেন, 
“হে পুত্র, নির্বোধের হায় কথা সকল পরিত্যাগ কর। তোমার আবার 
নৃতন ক্ষেত্র কোথায় £ আমার এত ক্ষেত্র রহিয়াছে, এখন পরিশ্রম সহকারে 
কর্ষণ কর, অনতিবিলম্বেই প্রচুর শস্ত সংগ্রহ করিতে পারিবে ।” তখন; 
নানক প্রত্যুত্তরে যে শব্দটি * বলিলেন তাহার অর্থ এই, *হে পিতা মহাঁ- 
শয়, আমার মন সাধুসঙ্গ সহকারে কৃষক হইয়াছে, জীবনই এই নুতন ক্ষেত্র, 
দিবানিশি সৎকর্মরূপ হাল ইহার কর্ষণ করিতেছে, অনুরাগ জল সেচ 
করিতেছে ও পরমেশ্বরের নাম তাহাতে বীজস্বরূপ হইয়াছে । সম্তোষ 
মৈ হইয়। ক্ষেত্রের উচ্চ নীচতা। বিনাশ করিয়া তাহাকে সমভূমি করিতেছে । 
গরীবের ন্ঠায় বেশ করাইয়াছে, এবং ভক্তি তথায় সমস্ত কৃষিকাধ্য জমাট 
করিয়া তুলিতেছে।” “এই শুভযোগের সময় আমি কি অপর কোন ক্ষেত্রের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি? ঘন্ত সেই গৃহ, যথায় এইরূপ ক্ষেত্রের শন 
সকল সংগৃহীত হইতেছে। সেই প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর আমার শরীর মলে 
বর্তমান থাকিয়া আমার সদা সঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন, সেই ভক্তবৎসল ভগবান্‌ 
রূপা করিয়া আমাকে তাহার নিরাকার দেশে লইয়া যাইতেছেন, আমি সেই 
নিরাকার গৃহে স্থান পাইয়াছি, আমার অত্যন্ত লভ্য হইয়াছে। এখন 
আমার মন এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে |” 


* মনি হাঁলী কিরসানী করণী সরম পানী তনু ক্ষেতু। নামু বীজ সম্ভোথ 
স্থহারা রখ গরিবী বেস্ু। ভাও করম করি জম্সী সেঘরি ভাগঠ দেখি। 
বাবা মাইয়া সাধি ন হোই। হিন্‌ মাইয়া; জণ্ড মোহিয়! বিরলা বুঝে 
কোই। রাগ পোরঠি মহলা ১। 





১৪ নানকগ্রকাশ । 


নানকের কথা সকল কালুর বোধগম্য হইল না। তিনি মনে করিলেন 
যে, হয়তো কৃষিকাধা নানকের মনঃপুত হইল না। এ জন্ঠ পুনরায় বলিলেন, 
“পুত্র, তোমাকে কীর্তিমান হইতেই হইবে। যে পুরুষ কোন কার্ধ্য করে না, 
কোথাও তাহার সমাদর নাই । তুমি তবে দোকান কর। নানক উপরিউক্ত 
শবের দ্বিতীয় পর্ব * উচ্চারণ করিয়া তদ্বারা এইরূপ বলিলেন, “হে পিতা 
মহাশয়, আমিই প্রকৃত দোকান করিতেছি। আমার মন বিষয় ও পাপ 
চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হুয়া পবিত্র ভাগুস্বরূপ হইতেছে । তাহার ভিতর আমি 
হরিনামরূপ পণাদ্রবা সযতনে রক্ষা করিয়াছি। আর যে সমস্ত সাধু সন্ত মহাঁ- 
জনগণ এই কার্যে নিত্য রত তাঁহাদিগেরই সহিত আমার নিত সহবাস 
হইতেছে, আমার বাবসায় খুব জমাট. হইয়ীছে | সংসারাসক্ত কালুর 
মনে পুত্রের অলৌকিক কথা প্রবেশ করা অসম্ভব। তিনি তাহ! যত শ্রবণ 
করিতে লাগিলেন ততই ভীত হইলেন । তীহার একমাত্র পুত্র নানক সংসাষে 
অর্থেপার্জন দ্বার! মানত গণা হন, ইহাই তাহার নিতান্ত কামনা । তিনি তখন 
নানককে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে অনুরোধ করিলেন । পঞ্জাব প্রদেশে 
ঘোড়ার বাবসায়, অতান্ত লাভজনক, শিখগুরুগণ অনেকেই এই বাবসায় 
অবলম্বন করিয়া সংসারে থাকিয়াই ধর্শপ্রচার করিয়াছিলেন। নানকেকর 
মন হরিনামরূপ সুধাপানে নিমপ্র, সংসারের কথা তীহার কর্ণে প্রবেশ 
করিত না| তিনি যে কথা নিতেন তাহার ভিতর হইতে নিজের অবস্থো- 
পযোগী পরমার্থরসপূর্ণ অর্থ গ্রহণ করিতেন। তিনি উপরি উক্ত শব্দের 
তৃতীয় পর্ব 1 দ্বারা এইরূপ উত্তর দিলেন, “হে পিতা মহাশয়, সৎ শান্ত্র শ্রবণ 
করাই আমার প্রকৃত সওদাগরী হইয়াছে ও সতাসমূহ আমার নিকট 
ঘোড়া বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । পুণ্যকার্যাই সে পথের পাথেয়। 
আমি এই ভাবে সেই নিরাকার প্রভুর নিরাকার দেশে নিয়ত অগ্রসর হই- 
তেছি। আমি সেই স্থানে পৌছিলে আমার অত্যন্ত লভ্য হইবে, এই 
চিন্তা করিতে করিতে আমি গভীর আনন্দে মগ্র হইতেছি।” নানকের 
পিতা কালু এইরূপ কথা পুত্রের মুখ হইতে বার বার শুনিয়া আর দুঃখ 


* হ্শনি হট করি অবজা ইত্যাদি । 
+ শুনি শাস্্ধ সওদাগরী ইত্যাদি ! 


নানক ও তাহার চিকিৎমক। ১৫. 


সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, “হে নানক, তোমার আর 
কোন বাণিজ্য করিতে হইবে না, তুমি ভাল হইয়া গুঁহেই বসিয়া থাক । 
তোমার এ ভয়ানক ভাব দেখিয়া লৌকে কত কথাই না বলিতেছে। তুমি যদি 
এখন পাগল হুইয়! বহির্গত হও তাহা! হইলে আমার সর্বনীশ হইবে। 
শত্রগণ চারিদিকে হাঁসিবে। বৎস, তুমি কোন একটা বিষয়কার্যে মনো- 
নিবেশ না করিলে বড় অমঙ্গল হইবে। তুমি কি কোন চাঁকরি করিবে ?” 
নানক উক্ত শবের চতুর্থ পর্ব * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “হে পিতা 
মহাশয়, আমি ভগবানের দাসত্ব করিতেছি, মনকে তীহার ভিতর নিমগ্ন 
কবিয়! দিয়া তীহার নাম অনবরত ধারণ করিয়া আছি এবং পাপকর্্ম ও 
ংসার হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া পুণাপথে জীবনকে পরিচালন 
করিতেছি । দেবতারা ধন্ঠ ধন্য করিতেছেন। এখন আমার আত্মার উপর 
নিরাকার প্রভুর কুপাদৃষ্টি পতিত হইলে তাহাতে চারিগুণ রং প্রতিফলিত 
হইবে ।” নানকের আশ্চর্ধা কথা সকল তাহার পিতার নিকট অর্থশূন্ত প্রলাপ 
বাকা বলিয়। প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি আর অধিক বাক্য বায় কর! 
নিক্ষল মনে করিলেন এবং অতান্ত দুঃখ 'ও দছুর্দশাগ্রন্ত হইয়া নিরম্ত হুইয়া 
রহিলেন। 


নানক ও তাভার চিকিৎসক । 

নানকের পিতা অতান্ত কৃপণস্বভাব ও সংসারী লোক ছিলেন । ধর্মের 
আধাত্মিক রাজ্যের বিষয় সকল তাহার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিত না। 
পুত্রের অলৌকিক কথা তাহার মনে ভয় ও চিস্তারই উদ্রেক করিতে 
লাগিল। এদিকে নানক গভীর হইতে গভীরতর প্রেম ও সমাধির মধ্যে 
প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত দেহের মত রাত্রিদিন একই স্থানে 
পড়িয়া থাঁকিতেন। অনাহারে তাহার শরীর দুর্বল ও পিঙ্গলবর্ণ হইতে 
লাগিল। মাতা ব্রিপতা বলপুর্ববক যাহা কিছু আহার করাইতেন তাহাই 
তাহার উদরস্থ হইত। পরিচিত বন্ধু ও সঙ্গিগণ দেখিতে আসিলে 


লারি চিত্তকরি চাকরি ইত্যাদি 


১৩৬ নানকপ্রকাশ | 


তাহাদিগের সহিত অপরিচিতের স্ায় ব্যবহার করিতেন। কাহার সহিত 
কোন কথা কহিতেন না। মধ্যে মধ্যে এক এক বার সুপ্তোখিতের ন্ায় 
চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সম্পূর্ণ উন্মন্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাইতে লাগিল। আত্মীয় কুটুম্বগণ কালুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া দলে 
দলে নানককে দেখিতে আসিতেন এবং নানা প্রকার ছুঃখ করিয়া চলিয়া 
যাইতেন। নানকের মাতা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সর্বদাই ক্রন্দন করিয়। 
বলিতেন, প্প্রিয়তম নানক, গাত্রোথান করিয়া সংসারের কাধ্য কর, তুমি 
এরূপ করিয়া দিন যাপন করিলে ভাল দেখায় না । বৎস, তুমি আর ফকির- 
দিগের সহবাসে যাইও না, তুমি তোমার শরীরের প্রতি একবার' দৃষ্টি কর, 
কিরূপ দুর্বল ও শ্ররীহীন হুইয়াছ তাহ1 দর্শন কর। তোমার এ কি রোগ 
হইল, তোমাকে দেখিয়া লোক ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। 
তোমার এখন বিবাহ হয় নাই, এমন অবস্থা দেখিলে কে তোমাকে কণ্ঠ 
দান করিবে ?” প্রেমোশ্মত্ত নানকের মনে ত্রিপতার ক্রন্দনধবনি একটু মাত্রও 
প্রবেশ করিত না। নানকের মাতা দেবতাদিগের নিকট অনেক প্রকার 
মাননা করিতে লাগিলেন। নানকের পিত৷ পুত্রের অবস্থ! দেখিয়া অবসন্ন- 
প্রায় ও হতবুদ্ধি হইয়া থাঁকিতেন। কি উপায় অবলম্ধন করিবেন এবং 
কিরূপ রোগ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কালুর যে কপণস্বভাব 
ছিল তাহা প্রতিবাসীদিগের মধো অনেকেই বিলক্ষণ অবগত ছিলেন । 
তাহারা মনে করিলেন বে, বুঝি অর্থ ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি পুত্রের রোগ 
সম্বন্ধে উদাসীন আছেন, চিকিৎসক ডাকিতেছেন না। তাহারা এক দিন 
অতীন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভৎসনা পূর্বক বলিলেন, “দেখ কালু এন্দপ 
অর্থের প্রতি মায়া ছাড়িয়। দাও, তোমার একমাত্র পুত্র নানকের সহজ রোগ 
হয় নইি। তুমি এক জন স্ুচিকিৎসক ডাকিয়া তাহার ঘৌগের প্রতীকার 
কর। কালু এই কথায় সচকিত হইয়া হরিদাস নামক চিকিৎসককে ডাকিয়া 
নানকের রোগের লক্ষণ সকল অবগত করিলেন এবং রোগ পরীক্ষার নিমিত্ত 
তাহাকে পুত্রের নিকট লইয়া গেলেন। চিকিৎসক নানকের নাড়ী 
পরীক্ষার জন্য হাত ধরিলেন, নানক বলপূর্বক হাত টানিয়া লইয়া উঠিয়া 
বসিলেন এবং চিকিৎসককে বলিলেন, “ভুমি আমার চিকিৎসার জন্য 
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আসিয়াছ, 'তোমার নাম হতিগ্গাস বৈদ্ধ ট তুমি বল “দখি, আমার কি 
রোগ হইম্মাছে £” শুরু নানক এট সময় যে একটি শ্লোক * বলিলেন, 
তাহার অর্থ এইরূপ; “টবন্তধ আসিয়া হাত ধরিয়া নাড়ী খুজিতেছেন, 
কিন্ত ভ্রান্ত বৈদা জানে না যে, তাহার আপনার বুকের ভিতর ছুঃখ 
পরিপূর্ণ । হে বৈ, তুমি সুচিকিংসক, প্রথমে কি রোগ হইয়াছে তাহা 
স্থিরকর। এরূপ ওষধের প্রয়োজন হইয়াছে ষন্দীরা সমস্ত ছু ঃখ শু রোগ 
দুর হইয়া অত্যান্ত সুখ হয়। হে বৈদ্য, তুমি আগে আপনার রোগ দূর কর, 
তাহা হইলে আমি বুঝিব যে তুমি যথার্থ স্ৃচিকিৎসক। সংসারের জীবদিগকে 
দেখ, তাহারা কি প্রকার ছুঃঘখী। আমিত্বরোগের জালায় তাহারা অনবরত 
জলিতেছে। যিনি প্রকৃত বধ দ্বারা তাহাদের রোগের প্রতিকার করিয়া 
তাহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিতে পারেন, তিনিই ষখার্থ চিকিৎদক। 
আমি এখন আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের মধ্যে নিমগ্ হইয়া! পরমানন্দ- 
সাগরে ভাঁদিতেছি, এই আনন্দই সংসাররোগের এক মাত্র মহৌষধ । 
ভুমি মেই পরমেশ্বরকে সর্ধত্র বিদামান জানিয়া হিংসা ও মায়াবূপ 
মহারোগ হইতে আগে আপনি মুক্ত হও।” কথিত আছে হরিদাস কবিরাজ 
নানকের অলৌকিক ভাব ও কথায় অবাক হইয়া গেলেন, তাহার অন্তরের 
মোহ কাটিয়া গেল, তাঁহার মন একেবারে আর্দ্র হইয়া উঠিল এবং তিনি 
অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিরা নানকের স্তরতি আরম্ত করিয়া দিলেন । 
অবশেষে নানকের পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কালু, তোমার পুজ্র সামান্ 
লোক নহেন, ইনি পরম ধন দান করিয়া সংসারের জীবদিগকে মুক্ত 
করিবেন ।» 


কাপর ০ আপা 
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একবার মহিতা কালুর অত্যান্ত উত্তেজনা ও অনুরোধে নানক বিষয়কাধ্য 
করিতে সন্মত হন। তাঁহার পিতা তাহাকে বিশ টাকা ও তাই বালা নামক 
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একজন পুরাতন বিশ্বস্ত ভূতা সঙ্গে দিয়া (খার! সগদা! ) উৎকৃষ্ট বাবসায় 
করিতে প্রেরণ করেন। ভাই বালা বন্্রাদি লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ৎ চলিতে 
লাগিলেন। একমাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্রকে বিদেশে পাঠাইতে পিতার 
মন্দ স্বভাবন্তঃ মায়ায় বিগলিত ইল, উপদেশ দ্বারা পুত্রকে সতক ও 
আশ্বস্ত করিতে করিতে তিনি কিছুদূর পধান্ত নানকের সঙ্গে গমন করিতে 
'লাগিলেন এবং ধিদেশে গিয়া ভাই বালা নানকের প্রতি বিশেষ মনো- 
যোগী 'ও যত্ববান্‌ হইবেন বার বাঁর তাহাকে এইকপ অনুরোধ করিয়া অব. 
শেষে তঃখিত ও বিষ চিত্তে গৃহে প্রাতাগমন করিলেন। নবীন যোগী নানক 
'নিক্জনে যাইতে যাইতে মনের অনুরাগে বালার সহিত আধ্যাত্মিক রাজোর 
গভীর তত্বকথা কিতে লাগিলেন । মোহ্জালে আবদ্ধ বালার মনে তা 
প্রবেশ করা অসম্ভব, তিনি তদছুত্বরে কেবল সংসারেরই কথা বলিতে লাগি- 
লেন। তাহার! দ্ুই জনে যাইতে যাইতে বাব ক্রোশ অস্তরে কোন বুক্ষ লতা 
ফল ফুলে সুশোভিত একটি নির্জন স্থানে উপনীত হঈলেন। এখানে একটা 
সাধু মণ্ডলী তপন্তা করিতেছিলেন। তাঁহারা সংসার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন, 
অন্ন বন্ের কিছুমাআজ ভাবনা নাই, কেবল সাধন ভজন তপস্তা সমাধিই 
তাহাদের সর্বস্ব । কেহ বা উর্দবানহ হইয়া কঠোর সাধন করিতেছেন, কেন 
ব। যোগাসনে বসিয়। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেভ বা চারিদিকে 
অগ্নিকুণ্ড জালিয়া তন্মধ্যে বসিয়া কৃচ্ছ, সাধন করিতেছেন, কেহ বা স্গানাস্তে 
একমাজ্র কৌপীন পরিধান করিয়া অঙ্গবন্ম খানি রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছেন । 
তাহাদের দলপতি মহস্ত ব্যাত্র চর্মোপরি বসিয়া মধাস্থলে গ্রন্থপাঠ করিতে- 
ছেন। সন্তগণের বৈরাগা, ধর্মনিষ্টা সাধন ভজন ও ব্যবহারাপি 
দেখিয়া নানকের মন একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল। এরূপ দৃশ্য তিনি 
মার কখন দেখেন নাই, তাহার পদদ্ধয় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল, তিনি 
সেইখানে অবাক হইয়া সেই অপূর্ব দৃশা দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ 
হইয় গেলেন। অনেকক্ষণ এক স্থানে দণ্ডীয়মান দেখিয়া বাগ! নান- 
ককে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, নানক বলিলেন “ভাই 
বালা, সম্মথে যাহা দেখিতেছি তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট পণাদ্রব্য 
আর 'কোঁথাঞ পাঈব? পিতা মভাশয় আমাকে উতৎকরুষ্ট ব্যবসায় করিতে 
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আদেশে করিগাছেন, আমি এ অবসর আর ছাড়িতে পারি না। তুমি 
আমাকে এ বিশ টাক দেও, এই সমস্ত মহাপুরুষের সেবার জন্য, তীহ্ছা- 
দের পদতলে তাহা সমর্পণ করিয়া আমি ধন্ত হই, ইহা দ্বারা ততীস্থা, 
দিগকে সতী করা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট ব্যবসায় এ সংসারে কোথান্ব, 
পাইব 1৮” এই কথা শুনিয়া ভাই বাল! বিশ্ময়াপন্ন হুইয়। উত্তর করিলেন, 
“মহারাজ, আপনার পিত! কি প্রকার কঠোরগপ্রক্কৃতি সংসাবাস্তভ ব্যক্তি, 
তাহা আপনি জানেন, তিনি বাণিজ্যের জন্ত এই বিশ টাকা দিয়াছেন; 
আপনি তাহা সাধু সেবায় ব্যয় করিয়া! গৃভে প্রত্যাগমন, কর্রিলে তিপি. বিরক্ত" 
হইয়া ফেকি করিবেন তাহা তাবিলেও ভয় হয়। এ বিষয় আমি আব কি 
বলিব, আপনি তাহার পুর আর তিনি আপনার পিতা, যাহা ভাল হয় করুন, 
কিন্তু আমি ফলাফলের জন্য দায়ী নই । আমি চিরকালই আপনার অন্গত; 
আপনি যাহ! আদেশ করিবেন তাহাই করিতে প্রস্তত।” এই কথা 
বলিয়া বালা বিশ টাকা নানককফে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা হস্তে 
লইয়া সন্তদিগের নিকট অশ্রসর হইলেন । ধিনয়' ও ভঞ্তিতে গদগণ্দচিন্টে' 
ভূমিষ্ট হইয়া শ্রণাম করিলেন, এবং অতি বিনম্র ও স্থুকোমল শ্বকে; 
বণিতে লাগিলেন, “হে সাধু মহাশয়গণ, শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি সকলই আপনা” 
দের অনাবৃত ' শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, আপনার! কোন, 
বস্ত্রাদি পরিধান করেন না, অথচ আপনাদের শরীর কাস্তি ও লাবণ্যে পরি" 
পূর্ণ দেখিয়া! চমতকৃত হইতেছি। আপনারা সঙ্গতির অভাবে কি বস্থাদি' 
পরিধান করেন না, না ইচ্ছাপুর্বক সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন ?” সাধু, 
গণ অল্পবয়স্ক নানকের কথা শুনিয়া! অতাস্ত আমোদিত হইয়া! সন্গেছে উত্তর, 
করিলেন, “হে বালক, আমরী নির্ধানসাধক সাধু, বন্মাদি পরিধান.করা আমা- 
দের ধন্সবিরুদ্ধ কার্ধা। তুমি এ সমস্ত প্রশ্ন কেন করিতেছ ?” নানকের 
অলৌকিক ভাব দেখিয়া সংসারাপক্ত ভাই বালার মনে সমুহ আশঙ্কা উপস্থিও 
হইল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়, গাত্রোথান কক, মহিতাজি খাবা 
সওদা করিতে আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; আমাদের এস্থানে থাকিয়া 
এরূপ করিবার কোন গ্রয়োজন নাই ।” নানক উত্তর করিলেন “দেখ ভাই 
বাপ, আমি ইহা অপেক্ষা উত্ক্ “খারা সওদাত আব কোথায় পাব % 
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ইহাতে নিশ্চয়ই লভ্য হইবে লোঁকশানের কোন সম্ভাবনা! নাই ।” বালা 
এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কেবলই 
এই কথা বলিলেন “তবে আপনার যাহ! ইচ্ছা! হয় তাহীই করুন।* নানক 
সাধুদ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা তো! বন্থ পরিধান করেন না 
দেখিতেছি, কি প্রকারে আপনাদের ভোজন চলে ?” সাধুদের মধ্যে এক 
জন উত্তর করিলেন “আমরা লোকালয়ে বাস করি না, প্রান্তর ও উদ্যান 
মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করি, তিনি আমাদিগের অন্জল যোগান । 
প্রতি দিন আমাদিগকে যাহা দেন আমরা তাহাতেই সন্ত থাকি।" 
নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার নাম কি?” সাম্ত ধলিলেন, 
“আমার নাম সন্তরেণু" (সাধুদিগের পদধুলি)। এই সমস্ত কথা 
শুনিয়া 'ও বাপার দেখিয়া নানকের মন একেবারে ভাবে বিভোর 
হইয়া গেল. তিনি ভ্তন্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং সেই বিশ টাকা 
মহস্তের পদতলে অর্পণ করিলেন। মহস্ত টাকা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
“হে বালক, এ টাক লইয়া আমরা কি করিব? আমন! টাকা গ্রহণ করি 
না1” নানক তচ্ছখণে এ টাকা লইয়া নিকটস্থ বাজার হইতে চাউল, 
ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি নিজে ক্রয় করিয়া সম্ভমগ্লীর নিকট 
রাখিয়া প্রণাম পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অতাস্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সহিত সাধুভোজন করাইয়া মনের সাধ মিটাইলেন। নানক সম্তমগুলীর 
নিকট বিদায় লইয়া! তালবন্তভী অভিমুখে গমন করিলেন । তাহার মন একে- 
বারে উদ্দাস হইয়া! গেল, ভাবে পরিপূর্ণ হইয়] উঠিল। তিনি শ্হে না গিয়া 
নিকটস্থ একটী পুফরিণীর নিকট বসিয়া ভাবাবেশে রহিলেন । বালা ভয়ে 
কালুর সহিত দেখা করিতে না পারিয়া আপন গৃহে উপনীত হইলেন, এবং 
বিশ টাকার কথ! কালুকে কি বলিবেন সে বিষয় অতান্ত চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন। নানকের পিতা তাঁহাদের প্রত্যাগমনের কথা শুনিয়। বালাকে ডাকা. 
ইয়া! সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং ক্রোধে একেবারে প্রজ্লিত হুতা- 
শন সম হইয়া নানকের অন্বেষণে বাহির ভইলেন। পুক্ষরিণীর তীরে নানক 
পিতাকে দেখিয়া পিতার চরণে প্রণিপাত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু 
ক্রোধে শন্ধ সংসারাসক্ত ,কঠোরহৃদয় কাপু সেই ক্ষণেই তাহাকে ধারিয়া 
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অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন । নানকের নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবারি অন- 
বরত বধিত হইতে লাগিল, চারি দিকে বিষম কোলাহল উঠিল। গ্রাম্য 
জমিদার রায় বুলার নানকের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও পঙ্গপাতী ছিলেন । 
তিনি নানককে অতান্ত শ্রন্ধা ভক্তি করিতেন। কথিত আছে, তিনি 
নানকের পিতার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাহাকে ও নাঁনককে ডাকাইয়! 
নানকের অসাধারণ গুণের যফৎপরোনাস্তি প্রশংসাপুর্বক কালুকে অত্যন্ত 
তিরস্কার ও ভয়প্রদর্শন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন তাহার 
পাতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার ন। হয় তজ্জন্ত তিনি বিশেষ 
সতর্ক করিয়া দিলেন । সাধুসেবায় যে বিশ মুদ্রা নানক বাধ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা কাহার পিতাকে তিনি আপনি গ্রদ্ধান করিলেন। মহিত! 
কালু রায় খুলারের ঈদৃশ ব্যবহারে লক্ষিত ও অপ্রতিভ হইয়া নানকের 
সংসারসন্বন্ধে অত্যন্ত ওদাসীন্ত ও তজ্জন্ত তাহার ও তাহার সমস্ত 
পরিবারের ছুঃখ ও ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া পুত্রসহ গুছে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 
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ক্রমে নানকের বয়স বিংশতি বৎসর হইয়া উঠিল। তিনি সর্বদাই 
সন্গাসী ও ফকীরদিগের সহবাসে থাকিয়া স্াহাদিগের সহিত সংপ্রসঙ্গ 
করিতেন। একদিন গ্রামের প্রান্তে একজন সন্গাসী আসিয়া উপস্থিত হই- 
লেন। নানক তাহার আগমনবার্ড শ্রবণ করিয়! অবিলম্বে তথায় উপনীত 
হইলেন। তাহার নিকট একটি জলপাত্র ও একটি স্বর্ণের অন্গুরী ছিল। 
অসংসারী বৈরাগী বলিয়া নানকের খ্যাতি চারিদিকে বিস্তার হইয়াছিল। 
সেই সাধু নানককে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, “হে বালক, তোমার 
হস্তের  অঙ্কুরী ও জলপাত্রটি আমাকে দেও। কারণ সকল জীবই সমান, 
আমি যে পদার্থ তুমিও সেই পদার্থ।” নানক এই কথ! শুনিবামাজর অঙ্ুরী 
ও জলপান্র তৎঙ্গণাৎ তাহাকে প্রদান করিলেন। সীধু অপ্রতিভ হইয়া 
বলিয়া উঠিলেন; “ছে বালক, এই সমস্ত দ্রব্য আমার গ্রহণ করাই হই- 
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য়াছে, এক্ষণে তুমি এ সকল পুনগ্রুহণ কর, ইহাদিগকে তোমার নিকট 
রাখ ৮» এই কথা শুনিয়া নানক বিনীত ভাবে উত্তর করিঙ্লেন, “হে 
স্বামী দেবতা, একবার মুখ হইতে যে মুখামৃত বিনির্গত হয় কে তাহা 
মুখমধো পুনঃপ্রবি্ট করে? আমি যাহা একবার ত্যাগ করিয়াছি 
আর তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।” নানকের ভাব দেখিয়৷ সন্ন্যাসী 
তখন বিশ্বয়াপন্ন হইয়৷ উত্তর করিলেন, হে নানক, তুমিই প্রকৃত, নিরহ- 
স্কারী আত্মত্যাগী । আমরা কৃত্রিম বৈগাঁগী, মাত্র ।” নানক গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলে, স্তাহার পিতা তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, ন্বর্ণের অন্ধুরী 
ও জলপাত্র কোথায় ফেলিলে ?” নানক কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন, কূপণ ও ক্রুঞ্স্বভাব কালুর মন সহজে পরিবর্তিত হইবার নয়,। 
ভিনি ক্রোধে অগ্থিশন্মা ও জ্ঞানশুন্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “নানক, এ 
পর্যন্ত আমি তোমার অনেক মত্যাচার ও অন্তায়াচরণ সহ করিয়া আসি- 
যাছি, আমি তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তুমি এমনি দুর্বব,দি 
ও মুঢ় যে তাহাতে একটুমাত্র কর্ণপাত কর নাই, আমি তোমার অত্যাচার 
এখন আর সহা করিব না, তুমি এই দণ্ডেই আমার গৃহ হইতে দুর ভও, 
আমি আর কাহারও কথ৷ শুনিব না।” নানকের অলৌকিক ভাব ও কার্ধা 
দেখিয়া তত্রন্থ ভূগ্বামী রায় বুলারের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ক্র'মই ত্াার উপর 
গ্রগাট হইয়া উঠিরাছিল। নানক তাহার পিত! কর্তৃক পরিতাক্ত হইয়াছেন 
শুনিয়া, তিনি কালুকে ডাকাইয়া কহিলেন, “দেখ কালু, নানক আর 
তোমার নিকট থাকিবেন না, তিনি সামান্ত লোক নহেন, তুমি তাচার 
উপযুক্ত নও। তোমার একমাত্র এমন পুত্র নানক, তুমি যত্ব করিয়া 
তাহাকেও রাখিতে পারিলে নাঁ। তুমি নিতান্ত হতভাগা । আমি তাহাকে 
অন্থব্র পাঠাইব।৮” নানকের পিতা কালুর নানকী নামে যে কন্তা ছিল 
তিনি নানক অপেক্ষা অধিক বয়োজোষ্ঠা ছিলেন ন।। সুল্তানপুর গ্রামের 
জয়রাম পল্তে নামক জনৈক অত্যান্ত সঙ্জন, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও 
সন্তরান্ত ক্ষত্রিয় যুবার সহত রায় বুলারেরই যত্বে তাহার বিবাহ হইয়া- 
ছিল। তিনি ন্বভাঁবতই[নানকের প্রতি বিশেষ অগ্ুরক্ত। নবাব দৌলত 
খা লোদির কমিশরিয়েউ সংক্রান্ত মুদিখানায তিনি বর্দাকর্তী ছিনেন। 
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নানকের শুগিনী নানকীও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, সরলচিত্বা ও সঙ্গদয়া মহিলা 
ছিলেন। নানকের প্রতি তীহার যে ফেবল স্বাভাবিক ভ্রাতৃন্সেহ ছিল 
তাহ! নহে, তিনি ভ্রাতার জীবনের মহত্ব ও অলৌকিক উচ্চ ভাব বুঝিতেন । 
নানক যে ঈশ্বরপ্রেরিত, জীবের মঙ্গলের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাগাও 
তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অবগত ছিলেন। তিনি নানকের সহিত কনিঠ ত্রাতার 
যায় ব্যবহার করিতেন না, তিনি ও হ্াহার স্বামী উত্তয়েই তাহাকে প্রগাঢ় 
ভক্তি ও প্রেম করিতেন। রায় বুলার নানককে স্থলতানপুরে তাহারদিগের 
নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন । 

১৫৪৪ সংবৎ মাঘ মাসে গুরু নানক তালবণ্ডী হইতে স্থুলতানপুরে 
ভন্মীর গৃহে আপিয়া উপস্কিত ভইলেন। সুলতানপুর বিপাশা নদীতীরে 
কপুর্াল! রাজ্যাধীন। কথিত আছে, নানকী তাহাকে দেখিবামাত্র ভক্তির 
সহিত তীহাঁর চরণে প্রণিপাত করিলেন । তাহাতে গুরু নানক অতান্ত কুষ্ঠিত 
হইয়া! বলিয়া উঠিলেন, “তগ্রি, এ তোমার কিরূপ ব্যবহার, আমি তোমার 
কনিষ্ঠ, আমি তোমাকে প্রণিপাত করিব, না সুমি আমাকে অগ্রেই প্রণাম 
করিলে ?” নানকী অত্যন্ত বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন, “ভ্রাত* তুমি কে 
তাহ! আমি চিনিয়াছি, তুমি সামান্য মনুষ্য নও, নিরাকার ঈশ্বরের প্রকাশ ও 
পরম ভক্ত, ভূমি জীবদিগের উদ্ধারের জগ্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে” জয়রাম প্রথমে 
গৃহে ছিলেন না, গৃহে আসিয়! তিনিও অতান্ত শ্রদ্ধা ও:তক্তির সহিত নানককে 
প্রণাম করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গুরুতর সম্বন্ধ বলিয়া! নানক 
জক্সরামের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণিপাত করিতে গেলেন। কিস্তু জয়রাম বল- 
পূর্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, “তুমি আমাকে প্রণাম করিবে এরূপ কখন 
হইতে পারে না, তুমি যে সামান্ঠ পুরুষ নও তাহা আমি জানি, তোমার শুভা- 
গমনে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে ।” নানকী তালবস্তীর বার্তী সকল জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রক।শ করিতে আরম্ভ 
করিণেন। 
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মুদিখান! । 


এই সময় মুদিথানার কার্ধ্য করিবার, ইস্ভ নানকের গ্রাতি “ঈশ্বরের 
আদেশ” হইল। স্থুলতানপুরে নবাব দৌলতর্থা, লোদির যে কমিশরি এটের 
এক মুদিখাঁনা ছিল, ইহার এক জন কর্য্যাধ্ক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল । 
জয়রাম নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, তুমি কি নবাব সাচেবের 
মুদিখানার কাধ্যাধাক্ষ হইতে ইচ্ছা কর?” নানক উত্তর করালেন, “ঈশ্বরের 
যাহা ইচ্ছা আমি তাহাই করিব, পরিশ্রম সহ যে অর্থ উপার্জিত ভয় তাহা 
শুদ্ধ, মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, ম্যায় পথে থাকিয়া! যে তন্ন আহরণ 
করা হয় তাতাই উৎকৃষ্ট ।” নানকী বলিলেন, “ন্রাতঃ, তুমি কেন অনার 
কার্যের জন্য বৃথা অত পরিশ্রম করিবে? তুমি ভগবানের আরাধনা ও 
সন্নামী ফকীরদিগের সহবাসে থাকিতে ভাল বাস, তুমি তাহাই করিয়৷ দিন 
কাটাইবে, ভগবান্‌ যাহা! দিতেছেন আমাদিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট ।” নানক 
তাহাদিগের উপর অন্ন বন্ধের জন্য নির্ভর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, 
তাহাতে তাহার ভগিনী উত্তর করিলেন, “তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই 
করিও।” তিনি আপন ম্বামীকে ক'হলেন, “আপনি নানকের জন্য কোন 
ক্ষত্রিয়ের কন্তা অনুসক্ধান করুন, বিবাহ হইলে কাধ্যে তাহার মনোনিবেশ 
হইবার সম্ভাবনা । জয়রাম নানককে দৌলত খা লোদির নিকট লইয়া 
গেলেন। দৌলত খ! নানকের অসাধারণ ভাব ও বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া অতান্ত 
সন্ত হইলেন এবং অগ্রিম এক সহজ টাকা দিয়া তাহাকে অবিলম্বে 
যুদিখানার ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন, নানক মুদিখানায় 
গিয়া কার্যাভার লইলেন। তাহার পুরাতন ভক্ত ও দাম ভাই 
বালা সকল আশা তাগ করিয়া গুরু নানকেরই অনুগামী হইয়া- 
ছিলেন, তিনিও এই সময়ে সুলতানপুরে নানকের সহিত অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। নানক বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে বালার মনোভঙ্গ হইয়া 
উঠিল। তিনি এক দিন নানককে বলিলেন, “গুরু মহাশয়, আপনি তো 
সংসারের কাধ্যে নিধুক্ হইয়া মুদিখানা চালাইতে আরন্ত করিলেন, 
এক্ষণে আমাকে বিদায় পিন, মামি ফ্ষেন আর বৃথা আপনার সঙ্গে এখানে 
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থাকি? আমিও আপন গৃহে গিক্না কোন বিষয় কার্ধ্য ছারা আঁপন।র ভরণ 
পোষণের চেষ্টা করি।” নানক এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "ভাই 
বালা, তুমি আমার সহিত “কাচা পীরিত” করিয়াছ? তোমাকে লইয়া আমা- 
দের অনেক কার্য আছে, তুমি এখনই আমাকে ছাড়িয়! যাইবে?" বালা 
কহিলেন, “মহাশয়, আপনি ক্ষত্রিয়তনয়, আপনি জাতীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
হইয়াছেন, আমিও গৃহে যাইয়া আমার পৈতৃক কাধ্যে প্রবৃত্ত হই” গুরু 
নানক এই কথা বলিলেন, পশুন ভাই বালা, তুমি এখন আমাক্ষে বাধা দিও 
না, এইকপই হইতে দেও। পরে আমাদিগের যাহা করিবার আছে তাহাই 
করিব। এখন তুমি কেবল নিরাকার ঈশ্বরের লীলা দেখ, নিরাকার প্রত 
যেকি করিৰেন তাহাও সন্দর্শন কর, এবং আমাদেরই সঙ্গে থাক” তখন 
বালার সংশয় সকল তিরোহিত হইয়া! গেল, তিনি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 
“ছে গুরুজি, তোমার প্রসন্নতা লাতই আমার জীবনের একমাত্র কার্য, তুমি 
যেরূপ আদেশ করিবে আঁমি তাহাই করিব। তুমি জান, বাঁলাকাল হইতে 
আমি তোমারই অন্ুগামী, যন্ত্রী যেরূপ যন্ত্র চালায় তজ্জপ তুমি আমাকে 
চালাইতেছ। তুমি আমাকে যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব।” ভাই 
বালা এই সময় হইতে গুকু নানকের নিকট থাকিল্না মুদিখানার কার্যে 
তাহারই সহকারী হুইয়া রহিলেন! নানক মুদিখানার কাধ্য সুচাকুব্ধপে 
চালাইতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রতি মাসে নবাবের নিকট হিসাৰ 
করিয়া লাভের টাকা বুঝাইফ্লা দিয়া আপনার প্রাপা অংশ গ্রহণ করিতে 
লাগিলেন । 

কথিত আছে দ্নানক মুদদিখানা হইতে বন্ত্রার্থিদিগকে বস্ত্র, অন্হীন- 
দিগকে তও্ডুলাদি ও ছুঃখিদিগকে অকাতরে অর্থ দান করিতেন। যে র্যক্তি 
মূল্য দিয়! পাঁচ সের দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিত তাহাকে তিনি সাড়ে পাঁচ 
সের ওজন করিয়! দিতেন, তাহাতে দোকানে সর্ধদাহ লোকের অতিশঙ্ন 
জনতা হইত এবং সকলেই অতান্ত প্রসন্ন হইয়া নানককে অন্তরের সহিত 
আশীর্বাদ করিত ।” তালবণ্তী পর্য্স্ত নানকের উদারতা, যশ ও কীর্তির 
কথ। বিস্তার হয়া পড়িল, কালু তান শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আন- 
ন্দিত হইয়। অবিলম্বে সুলতানপুরে আসিয়া উপনীত হুইলেন। নানক 
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'পিন্তাকে দূরে দর্শন করিয়! গরত্রোখান পুর্বক পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন ; 
'কালুও অতান্ত স্নেহের সহিত পুত্রের মস্তক চুন্ন করিয়া তাহাকে ক্রোড় 
প্রদান করিলেন। কালুকে দেখিয়া নানকী ও জয়রাম অত্যন্ত আহ্লাদ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ক্রমে সকলে একত্র হইয়া আনন্দের সহিত কথা 
'বার্তা কহিতে লাগিলেন। কালু নানকের জীবনের পরিবর্তন দেখিয়া 
'অতান্ত সন্তষ্টচিত্তে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বস নামক, তুমি প্রায় 
দুই বৎসর ধরিয়! অর্থ উপার্জন করিতেছ, এই কাল মধ্যে কত টাকা লাভ 
করিলে এবং কত টাকাই বা সঞ্চয় করিলে তাহ! আমাকে বল।” নানক 
উত্তর করিলেন, “পিতা মহাশয়, একাল মধ্যে অনেক টাকা উপার্জন 
করিয়াছি কিন্তু সকলই বায় হইয়া গিক্লাছে, আমার হস্তে একটি কপপ্টকও 
নাই।5 এই কথা শুনিয়া মহিতা কালু একেবারে জলিয়া৷ উঠিলেন 
এবং অত্যন্ত ছ্র্ধচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ_বণে নানকী বলি- 
লেন, “পিতা, নানককে আপনি কেন এরূপ অন্যায় ভতসন। করিতেছেন ? 
নানক এখানে আসিয়া! অবধি আপনার এক পয়সাও ক্ষতি করেন নাই । 
এতদিন তিনি কোন কর্্মকার্যয করিতেন না, আপনি তাহাতে 'অতাস্ত 
ছুঃখ করিতেন; কিন্তু এখন উত্তমরূপে বিষয় কাধ্য করিতেছেন তাহা 
দেখিয়াও আপনি কৃতজ্ঞ ভইতেছেন না। নানক যেরূপ বিষয় কাধ্য 
করিতেছেন, মন দিয়া এইরূপ আর কিছুদিন করিলে শীঘ্বই যথেষ্ট লভ্য 
হইবে সে জন্ত চিন্তা নাই। পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে চৌনীবংশীয় মূলা নামক 
ক্ষত্রিয়ের একটা স্থন্দরী কন্তা আছে, তাহার সহিত নাঁনকের সম্বন্ধ হই- 
তেছে। আপনিও আর গৃহে ফিরিয়া যাইবেন না, মাতা ঠাকুরাণীকেও এই- 
থানে আনয়ন করা যাইবে ।” কালু উত্তর করিলেন, “তোমাদিগেরই হস্তে 
আমার নানককে আমি সমর্পণ করিয়াছি, যাহাতে ভাল হয় তোমরা তাহাই 
কবিও। এখন আমি বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ তালবণ্তী যাইব, নানকের 
সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাকে সংবাদ দিও, ভ্রিপতাসহ আমরা এখানে 
আসিব, কিন্তু পুত্র জয়রাম, তুমি দৃষ্টি রাখিও যেন নানক অকারণ অর্থ নষ্ট 
নাকরে। নানক যেরূপ লোক তাহাতে লক্ষ টাকা তাহার নিকট তৃণবৎ। 
তুমি তাহার নিকট এক কপর্দকও থাকিতে দিও না, লত্যের সকল টাকাই 
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তুমি আপনি রাখিয়া দিও ।” নানকী ভ্রাতার বিরুদ্ধে কাহার কোন কর্থা, 
সহ্হ করিতে পারিতেন না, তিনি উত্তর করিলেন, “পিতা মহাশয়, আপর্দি 
চিন্তিত হইতেছেন কেন? নানক কোন অনৎকশ্মে অর্থ বায় করেন না,. 
ক্ষুধার্তকে তও্ডুল, বন্ত্রহীনকে বন্ত্র ও দীনহুঃখীদের অর্থ দান করিয়া থাকে ন,. 
সন্রাপী ফকীর ও সাধুদ্িগের সেবায় সর্বদা নিধুক্ত, থাকেন. তীহার' 
এতাঁধিক অর্থব্যয় দেখিয়া আমাদের ভয় ভইত, বুঝি তিনি নবাঁবকে হিসাক; 
দিতে না পারিয়া আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিবেন। কিন্তু বলিব ফি; ঞত 
বায় করিয়াও মাসে মাসে নবাবকে কড়ায় গণ্ডাক্* হিসাব বুঝাইয়া দিয়া, 
বথেষ্ঠ লাত দেখাইয়া দেন। আমার নিকট নানক সামান্ত মান্থুষ বলিয়া 
বোঁধ হয় না।” পরে কালু বালাকে ডাকা ইয়া নানক যাহাতে অর্থ ন্ট করিভে 
না পারে তদ্দিযয় সতর্ক করিতে লাগিলেন । নানক-বিশ্বাসী ও সরলচিত্ত: 
বাল৷ কালুব অর্থপিপাসায় অত্রান্ত বিরক্ত হইয়া! বলিলেন, “আমাকফ্ষে আবার" 
অপবায় সম্বন্ধে আপনি কি সতর্ক করিতেছেন? ঘ্বত: ভক্ষণ পধান্ত আমার 
নিকট অপবায় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু মহিতাজি, আমি দেখিয়া আসিতেছি 
আপনার পুত্র নানক সামান্য মনুষা নন, তিনি পরমেশ্বরের প্রকাশ । আপনি 
(কেবল অর্থবায় সন্বঙ্গে বৃথা চিন্তা করিয়া বেড়ান । আমি আপনার পুত্রেতে, 
এমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ফে তিনি ভিন্ন আমার. জীবনে ভাবনার বিষয়ঃ 
আর কিছুই নাই.। নানকের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন আমর 
তাহাতে আরকি কথ! বলিব? যদাপি আপনাব টাকার প্রতি এত মায়, 
হয় তবে আপনি নিজে এখানে আসিয়া থাকুন, অর্থ সকল নিজ হস্তে সংগ্রভ' 
করুন” কালু অনেক কথোপকণনের পর স্থগতানপুর হইতে যাত্রা করিম! 
আলৰণ্ডী উপনীত হইলেন । 


পা পা 
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কালু তালবগী গ্রত্যাগমন করিলে মাতা ভ্রিপত! নানকফের' মঙ্গল খাপ" 
জিজ্ঞাসা করিলেন, নানকের পিতা উত্তর করিলেন, “নানক শারীরিক মন” 
নহে কিন্ত ভাঙার, খগভাবেব কোন পরিবর্তন ভষ নাজ» অনেক টাকা উপ্ঙ্জন্গ। 


৮ নানকপ্রকাশ। 


করিয়াছে বটে কিন্তু একটী পয়সাও হস্তে রাখিতে পাঁরে নাই, সমস্তই 
উড়াইয়৷ দিয়াছে । ফকীর. সন্া্সী দেখিলে এখনও তাহার জ্ঞান থাকে না, 
সে সকল কাধ্যি ছাড়িয়া তাহাদের স্হবাঁসে থাঁকিবার জন্ত পাঁগল হ্ইয়া 
উঠে” ক 

কথিত আছে নাঁনকের দ্বারা মুদিখান্সার নোকুসান হইতেছে জস্করামের 
মনে একদা এই সন্ত হয়, কিন্তু হিসাব করিয়া দেখায় সিদ্ধান্ত হইল ষে, 
নোক্সান হওয়া দূরে থাকুক একশত পঁয়ত্রিশ টাকা নানকের প্রাপ্য রহি- 
ছে । এই সময়ে পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে মূলা! নামক ক্ষত্রীয়ের কন্তার 
সহিত তীহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। লগ্রপত্রের দিন নির্ধীরণ করিয়া 
জয়রাম তৎসংবাঁদ একজন ব্রাঙ্গণ কর্তৃক তালবত্তীতে প্রেরণ করিলেন। এই 
ধবাদে দেদীবংশে অত্যন্ত আনন্দধবনি উঠিল, সকলে ঈশ্বরকে ধন্তবাদ 
করিতে লাগিলেন দেশাচারাম্ুসারে মাতা ত্রিপতা নিজ হস্তে খাছ প্রস্তুত 
করিয়া সংবাদবাহক ত্রান্ষণের মুখে প্রদান করিলেন ; স্ত্রীলোকেরা রাত্রিতে 
একত্র হইস্কা মঙ্গল গীত আরম্ত করিয়া দিলেন। নানকের মাতুলালয় মাঞ্চা- 
নামক স্থানে সংবাদ প্রেরিত হইল । তথা হইতে "তাহার মাতামহ রামা, 
আপন পত্ী তিরাই ও পুত্র ক্ৃষ্চদহ তালবগ্ডীতে উপনীত হইলেন। তাহারা 
সকলে পিতা মহিত! কালু, খুল্পতাত লালু এবং মাতা ত্রিপতার সহিত একক্র 
হইয়া! ছয় জনে নানকের পিত্রালয় হইতে সুলতানপুর যাত্রা করিতে উদাত 
হইলেন। আসিবার সময় ভূম্বানী রায় বুলায়ের নিকট কালু বিদায় গ্রহণ 
করিতে গেলেন, রায় অতান্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “দেখ কালু, 
নানক একজন পরম সাধু কিন্তু তুমি অতান্ত কঠোরচিত্ত ; তাহার প্রতি 
অনেক তুর্বাবহার করিয়াছ, এখন হহতে তীহার সহিত আর বিবাদ করিও 
না। আমার পক্ষ হইতে তুমি তাহার মস্তক চুম্বন করিও ।” *'মহিতা 
কালু পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজন লইয়া! ছুই জন দাস সমতিব্যাহারে 
তালবন্ভী হইতে শকটারোহণে স্থলতানপুরে উপনীত হইলেন। অভ্যাগত 
স্রীলোকেকা” স্ুলতানপুরেই অবস্থিতি কব্ধিলেন, পরে পুরুষদদিগকে সঙ্গে 
লইয়া জয়রাম ও তাহার গ্তি! পরমানন্দ পক্ষকারাস্বাবে মুলার গৃহে উপ- 
নীত হইলেন; সংখ ১৫৪৪ নাদ্ধ নাসপে সমারোহলহছ শ্ুত বাগ্া- 
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নানুষ্ঠান * সম্পন্ন হইয়া গেল। এক বৎসর পরে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে 
এইপূপ স্থির হইল। ধে ছুই জন দাস গাহাদের সহিত তালবগডী হইতে 
আসিয়াঁছিল, তন্মধ্যে মর্দানা নামে একজন ডোম ছিলেন। ইনি মিরাসি 
অর্থাৎ গায্কবংশীয় অতি নীচ ডোম জাতি হইতে উৎপন্ন । এই জাতীয় 
লোক অত্যন্ত সংগীতপ্রিয়, আজ পর্য্যন্ত পঞ্রাবাঞ্চলে ইহারা সপরিবারে 
সংগীত করিয়। জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । গুরু মানকের পবিত্র জীবন 
বৃস্তান্ত আলোচন করিতে করিতে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব, ভাই বাল! 
ও ভাই মর্দানা গুরু মানকের পরম ভক্ত ছিলেন, ইহার! তাহারই অনুগামী 
হইয়া দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর সঙ্গে সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। তাই ৰাল! 
গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং মর্দানা৷ ডোম সুমধুর সঙ্গীত সহকারে 
তাহার চিত্ত প্রসন্ন করিতেন। গুরুও ইহাদের প্রতি এমনি আসঞ্জ 
ছিলেন যে, তিলাদ্ধের জন্যও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে 
পারিতেন নাঁ। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে মর্দানা গুরুকে 
কহিলেন, “মহাশয়, আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, এখন আমাকে 
কিছু উৎকৃষ্ট পদার্থ পুরস্কার দিয়! সন্তষ্ঠ করুন।” গুরুর হৃদয় সর্বদাই প্রেম 
ও দয়ায় বিগলিত এবং চহ্ষু ন্নেহেতে পূর্ণ থাকিত, যাহার প্রতি একবার 
স্থকোমল নেজ্রে দৃষ্টিপাত করিতেন তাহার চিত্ত চিরকালের জন্য হরণ' 
করিয়া লইতেন। অতিকঠোর-হৃদয় মহাপাপীরাও তাহার প্রেমের জাল 
কাটিয়া পলায়ন করিতে পারিত না । মর্দানার স্তায় দীন দুঃখী নীচ জাতীর 
সরল বিশ্বাসী ব্ঞক্িরাই তাহার বিশেষ কৃপাপাত্র। তাহাকে দেখিয়া গুরুর 
হৃদয় প্রেমে উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিল। তিনি মর্দীনার প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর 
করিলেন, “মর্দীনা তুমি কি লইবে বল? তোমাকে লইয়া! আমাদের এখনও 
অনেক কার্ধ্য করিতে হইবে ।” মর্দানা কহিলেন গুরুজি, “আমাকে কোন 
উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রদান করুন।” নানক উত্তর করিলেন, “আমার উৎকৃষ্ট 


* বিবাহের পূর্বে যে বাগ্ানানুষ্ঠান হইয়া! থাকে পঞ্জাবপ্রদেশে তাহাকে 
পকুড়মাই” বলে। ইহা সম্পন্ন হইলে পর বিবাহ স্থির হইয়া যায়, অন্য 
হয় না এবং বর কন্তার অতিভাবকগণ পরম্পরকে উপঢৌকনাদি আদান প্রদান, 
ও আমোদ প্রমোদ কাঁরয়। থাকেন । 


৩০ শানকণ্রকাশ। 


পদার্থে তোমার বড় দুঃখ হইবে” মর্দীনা বলিলেন, “আপনি আমাকে 
উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিবেন অথচ আমার দুঃখ হইবে এ কিরূপ কথা ?” 
নানক উত্তর করিলেন, “মর্দীনা, তুমি জাতিতে মিরাসি কেবল অর্থ ও 
বস্ত্র বোঝ, অবিলম্বে যে কি আশ্চর্য ব্যাপার হইবে সে বিষয় তুমি 
কিছুই জান না।” তখন মর্দানা বলিলেন, “গুরুজি, আপনি যে উৎকৃষ্ট 
পদার্থের কথা অবগত আছেন তাহাই আমাকে প্রদান করুন।” গুরু 
নানক উত্তর করিলেন, “মর্দীনা, শামরা * তোমাকে সংগীতে 
নৈপুণা গুণ প্রদান করিলাম, আমাদিগের এই বিদ্যা বিশেষ 
প্রয়োজন আছে 1৮ এই কথা শুনিয়া মর্দানা গাত্রোখানন করিয়া 
দণডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, “হে গুরুজ্ি, আপনি আমাকে 
যেখানে রাখিবেন আমি তথায়ই থাকিব 1” গুরু নানক মর্দানার দীনতা ও 
আন্গতা দেখিয়া আপনা'র গাত্র হইতে অক্ষ বন্ত্র লইয়৷ তাঁঠাকে প্রদান 
করিলেন ও কোল দান করিলেন। মর্দানা বস্ত্র খানি লইয়া গলদেশে 
রাখিলেন। নানক বলিলেন, “মর্দানা, তুমি আমার আর একটী কথ 
শুন, তুমি অনেক দ্িন হইতে আমাদিগের বেদী বংশকে সঙ্গীত দ্বারা 
আমোদিত করিতেছ, এখন হইতে তুমি আর কাচারও দ্বারস্থ হইও 
না1 মর্দানা বলিলেন, “মহাশয়, আমিও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকিতে চাহি, 
কিন্তু আপনি আমার সহায় হউন |” গুরু নানক উত্তর করিলেন, “মর্দানা, 
প্রভু সকলেরই সহায়।” এই সমস্ত কথোপকথনে সদ্গুরুর কৃপায় মর্দানার 
মোহ অন্ধকার দূর হুইয়! গেল, তীঁহার অন্তরে পরমানন্দ ও জ্ঞানজ্যোঁতির উদয় 
হইল, তিনি তক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণিপাত করিরা তাহারই চিরানুচর 
হইয়া রহিলেন। নানকের পিতা মাতা প্রভৃতি সকলে আপন আপন গৃহে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 


* মহাপুরুষ বিধান প্রবর্তকগণ অনেক সময় আপনাকে উল্লেখ করিয়া 
বিধান সম্বন্ধীয় কোন কথ! বলিবার সময় এক বচন “আমি” “আমাকেত শের 
স্থলে বুবচনক্চক “আমরা” ও “আমাদিগকে শব্ষ ব্যবহার করেন । বোধ ভয় 
তাঁগারা আপনার ভিতর বিধাতা 9 বিধানকে অত্যন্ত জীগ্রত্রপে অঙ্গভব করেন 
বলিয়া এদপ ভাষা বাবভার করেন। 


বাগদানানুষ্ঠান ও অর্থলাভ। ৩১ 


নানক পূর্ববৎ অর্থহীনদিগকে অর্থ, বন্ত্রহীনদিগকে বস্ত্র ও অন্নহীনদিগকে 
তঙুল দান এবং সাধুসেবায় নিরু?র নিযুক্ত থাকিতেন। তাহার এতাধিক 
অর্থবায়ে চারিদিকের লোকের! কহিতে লাগিল যে, নানক নবাব সাহেবের 
অর্থের অত্যন্ত অপব্যর করিতেছে, অবিলম্বেই মুদিখানার সর্বস্বান্ত 
করিবে । জন্বরাম ও নানকী একথা শুনিয়া অত্যান্ত চিন্তিত হইলেন । নানক 
তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জয়রামকে বলিলেন, অনেক দিন 
'তীত হইল এখন একবার নবাব সাহেবকে মুদিখানার হিসাব দেওয়া আব- 
স্তক। জয়রাম একথ। শুনিপ্না আহ্কদিত হইলেন এবং নবাব সাহেবকে 
অবগত করায় তিনি নানককে ডাকাইয়া বলিলেন, “ওহে মুদি, তুমি অত্যন্ত 
অপব্যয়ী লোক, অনেকেই তোমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে, 
তুমি আমার মুদিখানার টাক! নষ্ট করিয়াছ কেন?” অত্যন্ত সন্ত্রমের 
সহিত নানক উত্তর করিলেন, “নবাব সাহেব আপনার জয় হউক! 
আমার হিসাবে আপনি দেখুন, যদি তাহাতে আপনার ট।কা' প্রাপ্য থাকে, 
আপনি তাহা গ্রহণ করুন এবং আমার প্রাপ্য হইলে আমাকে তাহা 
প্রদান করুন।” নবাব, যাদব রাষী নবিসিন্দকে নানকের হিসাব বুঝিয়। 
লইতে আদেশ করিলেন। কথিত আছে, যাদব রায় নানকের নিকট 
উৎকোচ চাহিয়াছিলেন, নানক তাহা দিতে অন্বীকৃত হওরাঁয় তাহাকে 
অনেক বিপাকে ফেলিবার উদ্দেশে খুব তন্ন তন্ন করিয়া ক্রমাগত পাঁচ 
দিন ধরিয়া হিসাব লন, কোন ছিদ্র বাহির করিতে ন! পারিয়া অবশেষে 
বিলক্ষণ অপদস্থ হন। হিসাবে তিন শত একুশ টাকা নানকের প্রাপ্য 
বাহির হয়। নবাব দৌলত খা লোদি সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া! বুঝিলেন 
যে, এত দিন লোকের! তাহার নিকট নানকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা 
বলিয়াছিল তাহা মিথ্যাগ্লানি মাত্র । গুরু নানকের কথা, ভাব ও 
রূপের এমনি গুড় আকর্ষণ ছিল যে, ষে বাক্তি তাহার সহবাসে 


ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়! তীহার সহিত কথাবার্তী কহিত তাহার 
মনে অপূর্ব ভাবের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারিত না। নবাব 


দৌলত খা তীহাকে দেখিয়। তাহার প্রতি অনুপম আসন্তি অনুভব 
করিলেন এবং কৌতুহল সহকারে তীহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। 


৩১. নানকণপ্রকাশ ৷ 


নানক উত্তর করিলেন, “আমার নাম নানক নিরঙ্কারী 1 নবাব নামের 
অর্থ না বুঝিতে পারিয়া জয়রামকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । জয়রাম 
বলিলেন যে প্রূপ ও আকারবিহীন সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বকের ভক্ত ও দাধ, 
ইহাই আপনার মুদির নাম।” নবাব এই কথ। শুনিয। হাস্ত করিক্পা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এ যুবার বিবাহ হইয়াছে কি না?” জয়রাম বলিলেন "শীঘ্রই 
বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছে, এক্ষণে যদি আপনার কৃপা হয় তবে 
আপনার দাসের অদ্যই বিবাহ হইতে পারে '” নবাব পুনর্ধার হান্ত করিয়। 
বলিয়া উঠিলেন *্ষিতদিন উহার বিবাহ ন! হয় ততদিন. ও অনান্াসে' 
ঈশ্বরের দাঁদ ও ভক্ত বলিয়া! পরিচয় দিতে পারে, কিন্ত স্ত্রী গৃহে আসিলে 
কতদূর দাসত্ব ও তক্তি থাকে তাহা বুঝা যাইবে। অসংখ্য খষি, মুনি, 
পন্থী, পীর ও ফকীর দেখা গিয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সহবাসে তাহাদের 
আর এক প্রকার মতি হইয়া উঠিয়াছে।” নানক এই কথা শুনিয়া তেজ ও 
জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “পরমেশ্বরের প্রতি ধাহাদের প্রেম পুর্ণভাব 
ধারণ করে নাই, তাঁহাদের দশা এরূপ হইতে পারে; কিন্তু ধাহার মনে সেই 
ভগবান অনুদিন জাগ্রৎ ও বিদ্যমান, ক্ষণকালের জন্যও দূরে নহেন, ধাহার 
মন আপনাআপনি অনবরত তাহারই মহিমা! দর্শন ও কীর্তন করিতেছে, 
স্ীলোক তাহার কি করিবে? তীহাঁর নিকট স্ত্রীলোকের শরীর অসার রক্ত, 
মাংস, অস্থি ও মল মুত্রের সমষ্টি মাত্র বলিয়া বোধ হয়; যে ভাগ্যবান্‌ পুরুষ 
ঈগরের ও প্রেমিক ভক্ত এবং যোগ বলে ঈশ্বরের অনুরূপ হুইয়া যায়, অসার 
স্ত্রীলোক তাহার কি করিবে?” নানকের অপূর্ব কথাগুলি গুনিয়! ও ন্বর্গী় 
তেজ ভাব ও শরীরের অলৌক্কিক রূপলাবণ্য দেখিয়া নবাব দৌলত খা! লোদির 
মনের মোহ তখনকার 'মত দূর হইয়া গেল, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের অভূতপূর্ব 
মানন্দ অনুভূত হইল, তাঁহার মন বিগলিত হইল, তিনি ভবানীদাস খাজাপ্রীকে 
ডাকাইয়া! নানকের প্রাপ্য টাকা ও তিন সহম্ত্র টাক! নানককে পারিতোধিক- 
হবরূপ দিতে আদেশ করিলেন। নানক এই সমস্ত যুদ্রা লইয়া! গুহে আসিয়া 
ভগিন্লী নানকীর হস্তে প্রদান করিলেন। 


বিবাছ 1. | এ কু | 

কচ নীনকের বিবাহের দি বিকট হইলে নারকী গৃহে মগলনীত আর: 
ক্ষরিরা দিলেন এবং নিধি নামক্‌ প্রাণ দ্বারা ঘখারীতি এলাচি ও নগদ পাঁচ . 
টাক! শরবং হিজরা ও জাফ্রাঁ রঙ্গে ভূষিত, করিয়া একখাঁনি নিমত্রণপত্জ তাল-. 
সবণ্তীতে প্রেরণ কদ্ধিলেন। কালু নানকের মাতুলালরে বিদ্বাহের লংবা্ষ: 
প্রেরণ করিলেন। তথায়ও 'আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। নাঁদকের পিস!” 
য় বুলারের নি্ঘট গিয়া বলিলেন, প্রায়জি, আপনার দাস নানকের বিবাহে 
(দিন উপস্থিত, আমরা সকলে কুলতাঁনপুর যাত্রা করিতেছি, আপনি আঁশীর্কা 
করুন” রায়, কাবুর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ছইয়া কহিলেন, পকালু। 
তুমি নানককে আমার দাস হলিয্না আনব পরিচয় দিও না, তিনি যে কে তান 
ভূমি জান না। তুমি তাঁহাকে আর সামান্ত ব্যক্তি বলিয়া! জান করিও না । 
দেখ আর একটী কথা! বলি, তোমার শ্বভাবটা! বড় কঠোর, সাবধান হই 
তোমার বৈবাহিক মুলার স্ঠিত ব্যবহার করিও, তীভারও স্বভাবটা তোমারই 
মতন কঠোর, দেখ যেন বিবাদ কিয়! শুভ কাধ্যের কোন ব্যাঘাত করিও 
না” কালু সুপ্রসন্চিত্তে উত্তুর করিলেন, প্রায়দি, নানক আমার এক মাত্র 
পুত্র, আজ তাহার বিবাহ উপস্থিত, আমার পক্ষে অত্ানস্ত মঙ্গলের দিন ; আমি. 
কি এ লময়ে রাগ করিতে পারি ?” রায় বুলার উত্তর করিলেন, “পরমেশ্বর 
মঙ্গল করিবেন, তোমার সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে । তুমি সুলতানপুরে, 
ধাইয়া নানককে আমার প্রণাম জাঁনাইও ও আমার গ্নেহালিঙ্গন প্রদান 
করিও ।” 

রায় বুলারের নিকট কাণু বিদায় গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সুলতাঁন- 
পুর যাত্রা করিলেন। তীহার সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতা লানু ও ভীহার পুত্র 
এবং বেদী বংশীক্ন আর কয়েক জন একত্র হইক্না বিবাহোৎসবে যাত্রা কৰি- 
লেন, নানফের মাতুলালয় মাঞ্চ! গ্রাম হইতে রামা ও ক্ৃষ্তাও তাহাদের 
সঙ্গী হটলেন। তাহারা সকলে গোযাঁলে আরোহণ পূর্ব্বক পাঁচ. দিনে 
| স্ুলতানপুরে উপনীত হইলেন। জররামের গুছে খুব সমারোহ হইতে, 
লাগিল, : স্ত্রীলোকের! রাত্রিতে মঙ্গলগীত ক্ধিতে জাগিলেন। নিদ্দিষ্ট শুভ 
দিনে অভ্যাগত' ব্যক্তিগণ, কালু, লালু ও জন্গরাম, এবং পরমানন্দ, ব্রাহ্মণ গু. 


৫. 


৩৪ সানকগ্রকাঙ 


'বাসদিগঞকষে লই, বরপাব্রসহ পক্ষকারান্ধাবে গ্রামে যাত্রা করিলেন । 
তাঁহার! ক্রমে কন্তাকর্তীর বাটার সন্গিকট একটি উদ্যানে উপনীত হইলেন | 
'নিধি ত্রাঙ্মণ কণ্যাকর্তার ধাটাতে অগ্রসর হইয়। বরধাত্রিদিগের শুভাগমল” 
বার্থা জ্াপন করিলেন। মুলা আপন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে আহ্বান করিয়া 
হিতে নামক গ্রাম্য চৌধুরীর * নিকট গিয়া বলিলেন, “চৌধুরী মহাশয়, বর- 
ফাত্রিগণ 'আসিয়৷ জন্থু নামক উদ্যানে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আহারীর 
সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া দিন, যেন কোন বিষয়ে কষ্টনাহয়। তাহা- 
দিগের অভার্থনার জন্ত আপনি আমাঁদিগের সঙ্গে চলুন।” চৌধুরী উত্তর 
'করিলেন, “আমি বুদ্ধ হইয়াছি, ততদুর চলিতে অক্ষম, পুত্র অজুতাকে তৌমা- 
দের সঙ্গে পাঠাইতেছি। বস্ত্র, আহারসামগ্রী ও জলপাত্র প্রভৃতি যাহা! কিছু 
প্রয়োজন হইবে তিনি সকলই আনাইয়া দিবেন, আমি তোমাকে একটা কথ! 
বলিয়া! দিতেছি, সুমি অত্যান্ত ছুম্মুখ এবং কালুরও স্বভাব শুনিয়াছি অত্যস্ত 
কঠোর, দেখ যেন ছুই জনে কোন বিষয় লইয়া! বিবাদ করিয়া শুভ কর্ধের 
ব্যাঘাত করিও না ।” মুলা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্জী লইয়া আত্মীয় কুটু্বলহ 
বর ও বরযাত্রিদিগের অভ্যর্থনার জন্ যাত্রা করিলেন ১ এবং তীহাদিগকে ষথা- 
(রিধি অভার্থনা করিলেন । 

সম্ধ্যাকালে উৎকৃষ্ট বাদ্য ও আলোক সহকারে বরযাত্রিগণ বর লইয়া 
গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বরপাত্র সভাস্থ হইলে যথোচিত সন্ত্রম প্রদদ- 
শিত হইল। গ্রামস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাত্র দেখিতে আসিতে লাগিল, 
নানকের রূপ লাবণ্য যেন সহম্র গুণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কথিত আছে, 
বিবাহ উপলক্ষে স্বর্গের দেব দেবীগণ তাহ] দর্শন করিয়া আনন্দ লাত করি- 
লেন এবং আরতি করিতে লাগিলেন ও মণ্ত্যলোকবাসীদের সহিত তীাঙারাও 
জয় ও মঙ্গলধবনি আরম্ভ করিলেন। প্রায় দ্িপ্রহর রজনীতে বথারীতি 
ঘ্ড উদ্বাহকার্ধ্য সম্পন্ন হইল। বিবাহের আড়ম্বর ও আত্মীয় স্বজনমদিগের 


* প্রর্ধাকালে প্রতি গ্রামে একজন করির! চৌধুরী থাকিত, প্রামব্াপীদিগের 
তিনি অভিভাবকন্বরূপ থাকিতেন। যাহার গৃহে 'ষে শুভকাধ্য বা! বিপদ 
উপস্থিত হই সকল বিষয়ে সে তাহারই মুখাপেক্ষ। করিভ। 


০৬ রি 
বিবাহ । ৩৫ 


আমোক প্রমোদ এবং ভ্ত্রীলৌকদিগের গোলযোগ ও বিজ্ীপ, এ ষমন্ত-নাস-. 
€কের গম্ভীর ও বৈরাগী মনে অত্যন্ত কষ্টকর.হইয়াছিল সন্দেহ নাই ।' তথাক্গ 
স্ৰীহাকে তাহার: প্রাণের সাধুসন্ত, ফকীর, সন্নণসীদিগের, সহবাসে সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল, ধর্মবন্কুদের মধ্যে একমাত্র ভাই কালা ভীহার, 
নিকটে ছিলেন। তিনি বাঁলাকে ডাঁকিয়া কলিলেন, “ভাই বাল্গা, তুমি এ 
মময়ে আমার নিকট থাঁকিও, অন্যত্র যাইও না।” সংলারাসক্ত' বাল। নান. 
€কর উচ্চ উদ্দেশ না বুঝিস্বা উত্তর করিলেন) “মহাশয়, আমি আগনারই 
সঙ্গে আছি, আপনার নিজ প্রযোগনীয় ধাহা কিছু অর্থ আমারই. সঙ্গে। 
আছে ।” 

তিন দিন খর ও বরযাত্রিকেরা কন্যাকর্তীর গুষ্কে অতান্ত সমাদর ও" 
আমোদের সহিত অবস্থিতি করিয়া চতুর্থ দিবসে সকলে স্ুুলতানপুরে যাল্জা 
করিলেন এবং নববধূ “মাতা স্ুলখনা- চৌনীকে” * শিবিকাতে আরোহণ+ 
করাইয়া সঙ্গে লইলেন। তারা সকলে জয়রামের গৃহে উপনীত হইলে, 
কালু ও লালু বরকন্তাকে ভাঁলবন্তী লইয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন।' 
নানকী জয়রাম ও নানক সকলেই অসম্মত হইয়া উত্তর করিলেন-যে, “তাহা 
হইলে যুদিখানার কার্ধা কি প্রকারে চলিবে?” নানকের শ্বশুর মহশশয় । 
তথায় উপস্থিত ছিলেন; কন্তাকে আবার অতদূর লইয়া যাওয়া হবে ' 
প্রস্তাবে, তিনিও আপত্তি করিয়! খুব বিবাদ করিতে লাগিলেন । কিছুকাল” 
এই বিবাদ চলিতেছে এমন সময়ে জয়রামের পিতা পরমানন্দ' বলিলেন, 
*প্রিয়তম পুত্র 'ও পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্ত নানকের' মাতা লালায়িত 
হইয়া গৃহে ঘসিয়া আছেন, তীহাকে একবার কন্তাকে দেখাইয়া আনা 
কর্তব্য 1%' অনেক বাদানুৰাদের পর ভালবপ্তভীতে মাতার নিকট" নানকেবর? 
জন্্রীক যাওয়ার প্রস্তাবই ধার্ধা হইল এবং নানক' আপন পিতা ও আ্জীয়:' 


* ননিকের বধূর, বালযকাঁলের নাম- “স্ুলখনা'।” “ভৌনীঃ বংশের লাম 
রীতানুসারে বিরাহিত শ্ত্রীলৌকদিগের বিবাহের সময়ই: প্রথম নামটি অস্তহিত ; 
কয় কেবল বংশের নামে তাহারা আখাত হন-। সন্মানার্থে নামের প্রথমে £ 
পাখিরা “মাতা” শব প্রয়োগ করিয়া থাকে । পঞ্জাবে প্রায় সকল নামই অর্থ্- 
জংঘুদ্ত, যথ! জুলখন! অর্থাৎ সুলক্ষণা, ব্রিপতা অর্থান ভুহা ইত্যাদি. 1. 


৩৬.  লানকশ্রাকাশ।.. 


দের সহিত ভপিনী নাকী ও.লববধূকে এক লিবিকায লইয়া ভালব্তী ফারা 
করিলেন) 'আসিবার পুর্বে 'বালাকে বলিলেন, প্ভাই বালা; ভুমি মুদিখানায় 
ভার লণ, সাবধানে কাধ্যাদি সম্পন্ন করিও, আমি অল্পদিনের জন গৃহে চলি- 
লাম” বালা উত্তর করিলেন, “গুরুজি, 'আমি জাতিতে জাঠ, অভি'নির্কোধ, 
আপনার অনুপস্থিতিতে 'যুদিখানার সকল কার্য কি প্রকারে চালাইব %” নানক 
উত্তর করিলেন “ভগবান্‌ সকলই' করিবেদ, তোমার কোন চিন্তা নাই, তু 
'কেল 'মুদিখানাক' গিক়্া বসিও। আমি এক মাসের অধিক বিলম্ব 
করিব না ৮ 


৫ 


আসিস 


নববধূর সহিত নানকের ব্যবহার | 


শুরু নানক একমাস তালবস্তীতে অবস্থিতি করিক়া সন্ত্রীক স্ুলতানপুরে 
প্রত্যাগমন করিলেন। নানকের শ্বশুর মূল! আসিয়া! আপনার কন্তাকে 
শ্বগৃহে লইয়া! গেলেন । গুরু নানক মুদিখানার কাধ্যেই আবার নিষুক্ত হই- 
লেন। কোন পণ্য দ্রবা বিক্রয় করিতে হইলে বালা তাহা যথাস্থান হইতে 
বাহির ক্সিয়া নানকের নিকট দিতেন, নানক স্বহস্তে তাহা ওজন করিয়া 
ফ্রেতাদিগকে দিতেন । ভাই বালা তাহার সহকারীর কার্য করিতেন, হঃখী 
অন্ববন্ত্রহীনের। যে যাহা চাহিতে লাগিল তিনি তাহাকে তাহাই বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । সকল লোকে বলিত ঘষে, “নানক এইবার নবাব সাহে- 
বের মুদিখানা লুট করিয়া দ্িলেন।” নানকের মিথ্যা অখ্যাতি নবাক 
দৌলতর্থার পর্যাস্ত কর্ণগোচর হইল। এই সময়ে নানক জয়রামের 
গৃহ পরিত্যাগ পুক্বক মুদিখানার নিকট একটি নৃতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া 
তন্মধ্যে সন্ত্রীক বাস করিতে লাঁগিলেন। তাহার পত্বীর প্রতি তাদৃশ প্রেম 
ও. অনুরাগ ছিল না। মাতা চৌনী এজন্ড অতান্ত দুঃখ, রাগ. ও জন্দন 
করিতেন। নানক পত্থীর প্রতি এতদূর উদাসীন হইয়া _উঠিজেন যে, ছুই 
মাসের মধ্যে তিনি একদিনও গ্রহে আসেন নাই । সর্বদাই সাধু সন্তদের 
সহবাস ও সেবায় থাকিতেন এবং মুদিখানার অর্থ লামন্ত্রী, হইতে .ছংশী- 
+দিখের ছুঃখমোচন করিতেন। তাহার নববিবাহিতা। পরী কাহারও “নিকট, 


- নববধূর সহিত নানকেব ব্যবহার । .',. ওগ 
চুঃখের- কথা বলিতে পারিতেন না, আপন মনের ছুঃখের আগুনে আপনি: 
পুড়িতেন। কিছু দিন পরে তাহার পিতা সৃল! তাহাকে দেখিতে আদিলেন$ 
তিনি, পিতাক্ষে দেখিয়া! একেবারে কাঁদিয়া উঠিয়া! বলিলেন, “পিতা মহাশয় 
আপনি আমাকে কাহার হস্তে ফেলিয়! দিয়াছেন। ইনি আমার ও গৃহের 
প্রতি একটু মাত্র দৃষ্টি করেন না, কেবলই ফকীর সন্ন্যাসী ও গরিব ছুযবী- 
দিগকে লইয্স! থাকেন।” একে মুলার স্বভাবটা অত্যন্ত কঠোর, তাহাতে : 
কন্তার 'ছুঃংখ ও ক্রন্দন দেখিয়া তিনি গ্রজ্লিত হুতাশনসম হইয়া উঠিলেন |. 
জয়রামের নিকট গিয়া অত্ন্ত চী২কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “উত্তম 
ব্যাপারটাই ভইয়াছে, তোমরা আমার কন্তাকে হাতে পাইয়া একেবারে 
জলে ডুূবাইিয়া দিয়াছ!” তিনি নানককে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বলিতে 
লাগিলেন, “তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছ ?” নানক এই কথ! শুনিয়া 
কোন উত্তরই করিলেন না। মূলা অতান্ত বিবাদ করিতে লাগিলেন ।: এই 
সময় নাঁনকের শ্বশ্ন চন্দ্রাণী কন্ঠার ছুঃখের কথা শুনিয়া সুলতানপুর উপনীত, 
হইলেন। চৌনী মাতার নিকট অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চন্জ্রা- 
নীও কন্যার দুঃখে কণ্ঠার সহিত কাঁদিতে লাগিলেন এবং ম্ত্যন্ত জুগ্ধ 
হইয়া নানকীর নিকট আসিয়া! অত্যন্ত বিবাদ আরম করিয়া দিলেন? 
'তিনি বলিলেন, এ তোমার কি প্রকার ব্যবহার? তুমি কিরধপ কর্তৃত্ব করিতে 
. শিথিক্লাই ? তুমি পরের কন্তার এইরূপ সর্বনাশ করিতেছ'। তোঁমা 
“একটুও ঈশ্বরভয় নাই। তোমার ভ্রাতাকে একটা কথাও বলিবে না'। 
তোমার ত্রাতৃবধূর প্রতি একটুও দৃষ্টি কর মা। তিনি কেমন থাকেন তাহার 
সংবাদ একবারও লও না। তোমার স্বামীও একটী কথা৷ বলেন না৷ 
তোমাদের মনে কি আছে বল দেখি।” নানকী উত্তর করিলেন, “আমি 
আমার ভ্রাতাফে কি বলিয়া ভত্্না করিব? তিনি চোর নহেন, বাতিচারী 
নহেন, জুয়া খেলেন না, অন্ত কোন প্রকার ছুষর্মও করেন না। তিনি 
কেবল মান্র ছুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্র দান করেন, তিনি নিজে যাঁহ! উপার্জান 
করেন তাহা তিনি স্বেস্ছামত ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহার দোষ 
কি? যদ্যপি তোমার কন্তা অল্প বন্ত্র অভাবে কষ্ট পাইতেম তাহা হইলে 
আমরা সকলে তাহাকে ভত্সনা করিতাম। জাকারণ আমর! ক্ষত্রিয়ের 
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পুত্রকে কি প্রকারে তিরস্কার করিব ? এই কথা শুনিয়া চন্ত্রাণী নিরুত্তর 
হইয়। রছিলেন। তিনি আপন কন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, «তোমার কথা 
অনুসারে আমি নাঁনকীকে “অনেক তিরস্কার করিলাম, কিন্তু তাহার উত্তরে 
আমি লজ্জিত হুইলাম, আর কিছু বলিতে পারিলাম না । তোমার কি কখন 
অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হটয়াছিল ?” 

স্থলখনা উত্তর করিলেন, “মাত কখন আমায় স্ষুধিত অথবা বন্বহীন 
থাকিতে হয় না। অলঙ্কার, বস্ত্র এবং খাদ্য দ্রকা সকল আমার যথেষ্ট পরি 
মাণে আছে । কিন্তু মাতঃ, আমি কি করিব, আমার স্বামী আমার প্রতি ভাল* 
বাসা দেখান না। তিনি আমার সহিত কন মুখ তুলিয়া কথা কন না!। 
এ সকল কথা আমি কাহাকে বলিব? আমি কি করিব” চক্ছরাণী এই 
সমস্ত কথ! শুনিয়া নানকীর নিকট পুনর্বার গমন করিয়া বলিলেন, “আমি 
তোমার ভ্রাতৃবধূকে অনেক ভর্থসনা করিলাম, তীহার অন্ন বস্বের কোন কষ্ট 
নাই তাহ! তিনি শ্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, “আমার স্বামী, 
মুখ তুলিয়া আমার সহিত কথা কহেন না এবং আমীর. প্রতি প্রণয়প্রকাশঞ্ড 
করেন না। আমি কি করিব, তিনি একমা'গ ছুই মাসের মধ্যে একশ 
বারও ঘরে আসেন না।” নান্কী এই কথ! শুনিয়া উত্তর করিলেন ষে,. 
“মাশীজি, আপনার কন্তাও নিতান্ত সহজ লোক নহেন, তাঁহার শ্বভাবটা গু 
অতাস্ত কঠোর । তিনি নিজ স্বামীর সহিত সেরূপ ব্যবহার করেন না।” 
চন্ত্রাণী উত্তর করিলেন, “তুমি আপনিই ভাবিয়া! দেখ না কেন স্ত্রীলোকদের; 
'্বভাব কি প্রকার এবং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের মন কেমন হয় ।৮ 
নানকী উত্তর করিলেন, “আপনি বথার্থ কথাই বলিতেছেন, কিন্তু কিছু চিন্তা 
করিবেন না, ঈশ্বর সকলই মঙ্গল করিবেন, এখন আপনার কণ্ঠা বালিকা, 
কালক্রম সহকারে স্বামীর মর্যাদা বুঝিলে আর এন্ূপ থাকিবে না। আপনি 
তাহাকে সান্তনা বাক্যে একটু বুঝাইয়া বলিবেন তিনি যেন নানকের কথা 
শুনেন, এবং তীহাকে সন্তষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। আপনি আরও-জানি - 
বেন আমার ভ্রাতা সামান্য লোক নহেন, আমি তাঁহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করি। আঁপনিও গ্াহার উপর বিশ্বাস করুন, তীহাফে পরম ভক্ত ও সন্ত- 
'চুড়ামণি বলিয়া জানুন আপনারও মঙ্গল হইকে।” চন্দ্রাণী নিগগৃহে 


_ ভগ্গীরথ ও মনস্থখের জীবনপরিবর্ভন। ৩৯ 


প্রতযাগমন করিলেন। মানকী গুরু, নানকের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি 
ভ্রাতৃবধূর ছুঃখের কথ ক্রমাগত নানকের নিকট বলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে 
নানক পত্বীর প্রতি জেহ মমতা প্রদর্শনপূর্ববক স্বতন্ত্র প্রকার ব্যবহার করিতে 
আরম্ত করিলেন। 


ভগীর্থ ও মনস্থরখের জীবনপরিবর্তন 


গুরু নানক মুদিখাঁনার কাঁধ্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন । পতীর 
প্রতি আর উদাসীন রহিলেন না, তীহার ব্যবহারে তাহার স্ত্রী, ভগিনী 
এবং অন্তান্ত সকলেই অতান্ত আহ্লাদিত, ভইলেন। তিনি ফকীর, 
সন্গাসী, দীন ছুঃখিদিগের জন্ত অনেক অর্থ বায় করিতে লাগিলেন । 
স্থলতানপুরের নিকট একটি গ্রামে ভগীরথ নামে এক জন ধনবান্‌ সরল- 
চিত্ত শক্তিসাধক বাস করিতেন। তিনি ব্রতনিয়মাদি অবলম্বন করিয়। 
নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত দেবীপুজা করিতেন, কখন কখন দেবীর মন্দিরে 
সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া জপ তপ ও দেবীর নাম গান করিতেন, কিন্ত 
কিছুতেই তীহারু মনে দিব্য জ্ঞানের আলোক উদ্দিত হইত না, তাহার 
জীবন শক্িহীন শুই থাকিত, তাহাতে তিনি আপনাকে অত্যন্ত,নরাধম 
জানিয়া বিনীত হৃদয়ে ক্রন্দনাদি করিতেন। মনের অন্ধকার দূর হইয়া 
যাইবে এই মানসে সময়ে সময়ে সমস্ত দিন তিনি অনাহারে দেবীর মন্দিরে 
হুত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিতেন। পরিশেষে তাহার সরল তপ, জপ, অন্ুতা- 
পাশ্রু, প্রার্থনা ও সৎকার্ধা সকল শ্রীহরি গ্রাহ করিলেন। কথিত আছে, 
এক দিন ভগীরথ শ্বপ্র দেখিলেন যে, দয়াময় প্রসন্ন হইয়া তীহাকে সাম্বন! 
দিয়া বলিতেছেন, “হে ভগীরথ, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, 
তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি তোমাকে সংসারের স্থথ সম্পদে 
সখী করিতে পারি, কিন্তু সাধুসঙ্গ বিনা তোমাকে ,দিব্যজ্ঞান কে দিতে পারে ? 
তোমার সাধুসঙ্গ করিতে হইবে । সুলতানপুরে নানক নামে এক জন পরম 
সন্ত অতি প্রচ্ছন্নভাবে বাস করেন, তিনি গৃহস্থ সন্ন্যাসী, মুদিখানার কর্ম | 
করিয়। দিন যাপন করেন। তাহার মধ্যে নিরাকার পরত্রজ্জ অবস্থিতি 
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করেন, তুমি তীঁহার নিকট গমন করিয়া তাহার সেবা কর। তিনি কৃপা করিয়া 
তোমাকে জ্ঞালোপদেশ প্রদান করিলে তোমার মনের অন্ধকার দূর হইবে ও 
তোমার সগগতি হইবে ।” এই কথ! শুনিয়া ভগীরথের চৈতন্ত হইল, তৎক্ষণাৎ 
ধতিনি গৃহ পরিবার পরিতাাগ করিয়া স্ুলতানপুরে গুরু নানকের নিকট উপনীত 
হইয়। তাহার চরণে প্রণাম করিলেন এবং ততক্তি ও বিনয়ের সহিত তীহারই 
সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সাধুসঙ্গ সাধুসেবা ও সাধুমুখবিনিঃস্ৃত অমৃতমনর 
উপদেশে ক্রমে তগীরথের মনের অন্ধকার দূর হইতে লাগিল, জপ তপ কর্মকাণ্ডে 
যে মনের শুক্ষতা দূর হয় নাই, তাহা গুরু নানকের সহবাসে ও মুখের কথার ' 
বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি শান্তিন্খ লাভ করিলেন। গুরু নানক যেন্সপ 
আদেশ করিতেন তিনি ভক্তির লহিত তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন. দিন 
দিন তাহার অন্তরে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, সাধুদেবার ভাব ও পুণ্য বন্ধিত 
হইতে লাগিল। 

একদিন মর্দানা রবাবী তালবপ্ডী হইতে স্ুলতানপুরে নানকের ' নিকট 
উপনীত হইলেন। মাতা ত্রিপতা প্রভৃতি নানককে যে সমস্ত উপঢ়ৌকন 
দিয়াছিলেন তাহা! গুরুর চরণে অর্পণ করিয়া তথাকার কুশল বার্তা ও প্রেম 
সম্ভাষণ তাহার নিকট নিবেদন করিলেন । নানক মর্দীনাকে তাহার আগ- 
মনের উদ্দেশ কি তাহা জিজ্ঞাসা করায় মর্দীন! উত্তর করিলেন, প্মহারাজ, 
আমি জাতিতে ডোম, আপনাদেরই মিরাসি, আমি আর অন্ত কাহারও দ্বারস্থ 
হই না, সম্প্রতি আমার কন্তার বিবাহ উপস্থিত, তজ্জন্ত ১২৫ টাকা লাগিবে। 
আমি এই বিষয় ভারগ্রস্ত হইয়া আর কাহাকে জানাইব ?” নানক উত্তর 
করিলেন, প্রদান, সে জন্য ভাবনা কি? ১২৫ টাক1 কেন, তাঁচার দ্বিগুণ ২৫* 
টাকার মতন আয়োজন হইবে, এখনই আমি তাহার বিষয় স্থির করিয়া 
দিতেছি। এই কথা বলিয়া লাহোর হইতে বিবাহের সকল সামগ্রীর 
আয়োজন করিয়া আনিয়া দিতে ভগগীরথকে আদেশ কর্িলেন। তিনি 
বলিলেন, “ভশগীরথ, তুমি তথায় কেবল এক রাত্রি অবস্থিতি করিয়া বিবাহের 
সকল আয়োজন করিয়া আনিরে, ইহাতে তোমার জন্ম সফল হইবে ।” 
গুরুর আদেশে ভগীরথ প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া গুরুর চরণে প্রণামানস্তর 
ভতক্ষণাৎ শ্রদ্ধার সহিত লাহোর গমন করিলেন। তথায় মনন্ুখ নামে 
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গ্রকজন প্রসিদ্ধ বাবসারীর হস্তে অর্থগুলি অর্পন করিয়া নির্দিট সময়ের 
'মধো সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করিয়। দিতে অনুরোধ করিলেন, এবং. 
অত্যন্ত তক্তি ও প্রেমের সহিত গুরুর অপুর্ব শুণ ও কার্য্যের ধিষয় তাঁহাকে 
অবগত করিলেন । মনম্থখ তীহ্পকে আরও এক দিন অবস্থিতি কৰ্িতে 
পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, অদ্য সকল সামগ্রী সংগ্রহ, ধিশেষতঃ 
চিপীটকের আয়োজন, হওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভগীরথ উত্তর করিলেন, 
“সাহজি, আমার প্রতি আমার মহারাজের এখানে এক রাত্রি মাত্র অবস্থিতির 
আদেশ আছে, আমি কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিব? ভাহা হইপ্গে 
আমার জন্ম বুথা হইয়া যাইবে |” মনন্ুখ উত্তর করিলেন, “ভগীরথজি, 
আক্্ণে কলিযুগ, গখন বাস্তবিক গরূপ মহাপুকষ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ।” 
ভগীরগণ আপনার জীবনের পরীক্ষার কথ! সকল বলিয়া উত্তর করিলেন, 
“মননখজি, আগনি কোনরূপ সংশয় করিবেন ন।। আমি ধাহাঁর কথা 
বলিতেছি, স্চর্ষে দেখিয়াছি ঠাঠার সহিত অন্ত কাহারও তুলনা হয় 
না,তিনি মামাকে শান্তি দিয়া্ছেন। বে দিন হইতে আমার এই মস্তক 
তাভাঁর পদতলে পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে আমার চিত্ত বিশ্বাম ও 
ভক্তিতে অটল হইগ্রাছে, আদার সদগতি ভইয়াছে। তিনি এই কলিবুগে 
জগতের উদ্ধারের জন্য জন্বগ্রহণ করিয়াছেন। অন্যন্ত ভাগ্য না! হইলে 
কেহ তাহার দর্শন পাইয়। ক্কৃতার্থ হইতে পারেন না? মনসুখ তুমিও 
আমার সহিত চল তাহাকে দেখিলে ভোমার জন্ম সকল ভইবে |” মনম্ুথ 
বলিলেন, “আমি এই কলিকালে অনেক কপট দণ্ডী সাধু দেখির! 
নিরাশ ভ্ইয়াছি, এখন মে প্রকৃত সাধু জন্মগ্রভণ করেন তাহাতেই 
আমার সংশয় ভইয়াছে।” তগীরথ উত্তর করিলেন, “সাঁহজি, মনের 
কুতর্ক দুর করিরা শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া গুরুদর্শন করিতে যাই চল, 
অত্যন্ত বিনীত ভাবে তীহার চরণে মিনতি করিও। তাহার এমনি 
অমুতময় বাক্য, আমি নিশ্চয় জানি, একবার তাহা শুনিলে তোমার 
অতান্ত শাস্তি গু সদগতি হইবে। দৃঢ় বিশ্বাপী হইয়া আমার সহিত চল 1” 
ভপ্দীল্গের কথাগুলি মনন্ুথের মনের গুঢ়তম স্থানে প্রবেশ কবিল, তাহার 
পতি জপপানের কপা সইীল আভার সকল সংশর দুর হইরা গেল। তিনি 
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বপিলেন, “আমি তধে তৌমার সহিত গমন করিয়! তাহার শিষ্য হইব ।” 
ভগীরথ ও মনস্থথ নির্দিষ্ট সময়ে সুলতানপুরে যাত্রা করিলেন। পথে নানা 
প্রকার ধর্মচর্চা করিতে করিতে তীছারা গুরুর চরণ সমীপে উপনীত ভইয়া 
'প্রথীম করিলেন । বিবাহের সামগ্রীসকল ভগীরথ গুরুজির চরণে অর্পণ 
করিলে 'শুরু শহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “হে ভগীরথ, তোমায় নাম 
'“পরোপক্ষান্সী” হইল'। চন্দনবৃক্ষ আপনার উদর স্বভাবে যেরূপ নিকটস্থ 
সকল প্রকার বুক্ষকে চন্দনবৃক্ষ করিয়া! দেয়, তুমিশু তদ্রপ আপন উদারতার 
গুণে সকল'লোককে সৌভাগাশীল করিয়৷ দিতেছ।” গুরু নানক মননুখের' 
মুখের জ্যোতি দেখিয়া তাঁহার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
বলিলেন, “প্রথমে তোমার মন অত্যন্ত অপক্ক ছিল, এখন তুমি বিশ্বাসের ভূমি 
'পাইয়াছ, তোমার নাম এখন হইতে “পাক্কা মনস্থখ্গ হইল। মনন্তথ গুরুর 
কথার মধ আপনার খর্শজীবন ও স্বভাবের প্রতিকৃতি পাইয়! অতাস্ত বিম্ময়- 
পর্ন ও ভাঘে গদ গদ হইলেন এবং দৌড়িম্বা গুরুর চরণ বলপুর্বক বক্ষে 
ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বপ্পে কীদিতে লাগিলেন । ভগীরথ প্টরুর নিকট মন- 
স্থখের সকল বৃত্তীস্ত নিধেদম করিয়া বলিলেন, ণ্মনস্থুখ আপনার শিষ্য হইতে 
আসিয়াছেন।” শ্রীগুরুজি মনস্থখের যথোচিত মমাদর করিয়া তিন জন 
একত্র বসিয়া মর্দীনাকে ডাকিয়া বিবাহের জন্ত সকল সামগ্রী ও অর্থ প্রদান 
করিলেন। মর্দানা শুরুর যশ ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে গিয়া কন্ঠার 
'বিধাহ ফার্য্য সম্পন্ন করিলেন। মসন্থথ স্ুুলতানপুরেই শুরুর নিকট অবস্থিতি 
শকরিতে লাগিলেন । 
একদিন মনসুখ গুরু নানকফের পদসেঘা করিতে করিতে বিনীত ভাবে 
নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এ সংসার ঘোর অন্ধরারময়, আপনি আমাকে 
রক্ষা করুন, আমি অনন্তগতি হইয়া আপনার শরণ লইলাম।” গুরু নানক 
মননুখের বিনয় ভক্তি ও সরলতাম্ব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনার স্বাভাবিক 
করুণাগুণে স্নেহের সহিত উত্তর করিলেন, «হে মনস্থখ, এই সংসা 
'আমিত্বঙ্ঞান জীবের সর্বনাশ করিতেছে, মনুষ্য কেবল আমার সং রে 
আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার এই সমস্ত কথা বলিয়া বিষম ছুঃখ ভে ভোগ করি- 
তেছে। সদ্গুরু না পাইলে তাহার এ মায়া কখনই দুর হয় নাঁ। তুমি 
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এই আমিত্ব জ্ঞান: ত্যাগ করি! প্বাগুর” * পরমেশ্বরের! সত্য নাম'জপ-কর + 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরের ইচ্ছান্তুরূপ' দিন যাপন' কর। সন্কলকে 
আত্মীয় জ্ঞান, করিয়া! প্রেম কর, ও সুমি কথা বল। পরমেশ্বর যখন যাহা 
বিধান করেন' তাহাই ভাল বণিয়৷ জান, তাহার'প্রতি কখন কোন দোষারোপ" 
করিও নাঁ। পরমেশ্বরের নামরসে সর্বদা মগ্ন থাক, দৃঢ়রূপে এই সাধনের, 
পথে চলিলে তুমি তীহার. নিকট উপনীত হইবে, তুমি শাস্তি: পুথা ও" 
মুক্তি লাভ করিবে ।” কথিত আছে গুরুর উপদেশে মনস্থখের? মনে। 
অত্যন্ত স্থুখ হইল, তিনি কিছুদিন মহারাজের' নিফট অবস্থিতি, করিয়া 
তাহারই সেবায় নিযুক্ত রহিলেন; পরে: গুরুর আজ্ঞা পাইয়া লাহোরে 
গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তাহার মনে' নিত্য-জ্ঞানের' উদয়. 
হইল এবং তিনি ক্রমে সিদ্ধপদ লাভ করিলেন।, ভগীরথ ও ভাই বালা” 
নাঁনকের সহিত স্থলতানপুরে' অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, মুদিখানার' 
কাধ্য উত্তমরূপে চলিতে লাঁগিল। এই সময় গুরু নানকের' একটি পুত্র'. 
সন্তান জন্মগ্রহণ' করিল। চারিদিকে আনন্দধবনি হইতে লাঁগিল, মহিতা 
কালু তালবস্তী।হইতে আসিয়া পৌত্রের মুখ দেখিয়া! অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
মাতা ত্রিপতাও পৌত্রের: জন্ম' সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন, 
সন্তানের মুখ চন্দ্রের স্ায় সুন্দর হইল, এই.জন্ত গুরু নানক তীহার নাম শ্রী 
রোখিলেন। 


ছিলি 


প্রতাদেশ লাভ । 


একদিন বাঘ! 1 নাপক মুদিখানাঁয় বসিয়া রহিয়াছেন এমন 'সময় এক. 
জন সন্ন্যাসী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন-। গুরু তাহাকে অতান্ত-শ্রদ্ধা ও» 


সী সীশীশীশিসপাসিশীশাশা? শিশিি 





* প্বাণ্ডরু” অর্থাৎ পরম শুক পরমেশ্বর এই নাম দ্বারা শিখেরা ঈশ্বরেরা 
সম্দোধন করে। 

+ রোমাণ কাথলিক সম্প্রদায়ের সভায় শিখেরা ধন্মোপদেষ্টাদিগের সম্বন্ধে, 
“বাবা” ও “ভাই” দুই প্রকার শব্ধ প্রয়োগ করেন, ধর্মযাজক মাত্রেরই নামের 
পূর্বে “ভাই” শব্ধ ব্যবহার করেন এবং ধর্মপ্রবর্তকদিগের নামের অগ্রে “বাবা” 


শব্ধ সংযুক্ত করে।' রর 


88 নানকপ্রকাশ। 


সমাদর সহকারে বসাইয়া তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। নান- 
কের অসাধারণ কথ শুনিয়া ও অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সক্গ্যাদী, বুঝিতে পারিলেন 
যে, তিনি সামান্ত লৌক নহেন, মহৎ কাঁধ্যভার দিয়া ভতগবান্‌ 
তাহাকে ভারতভূমিতে প্রেরণ করিরাছেন। ক্ষুদ্র মুদিখানার অকিঞ্চিৎকর 
কার্যে তাহার মহৎ জীবন অপব্যয়িত হওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, 
তিনি নানককে কেবল এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, “আপনি নানক নিরাঙ্কারী 
নাম পাইয়াছেন, এখন নিরাঁকারের নাম প্রকাশ করিবেন, না মুদিখানার, 
কার্যেই জীবনপাঁত করিবেন?” সন্যাসীর কণা কয়টী নাঁনকের গুঢ়তম, 
প্রদেশে প্রবেশ করিল, তিনি জন্যাসীকে ঈশ্বরপ্রেরিত দুত বঙ্গিয়া বিশ্বাস 
করিলেন, তীভাঁর কথাগুলি তীতার নিকট ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া প্রতীয়মান 
হইল। তিনি বুঝিলেন প্রহ্ন্ন ভাবে অবস্থিতি করার সময় চলিয়া! গিয়াছে, 
তাহাকে অবিলম্বেই উচ্চতর কার্ধো নিযুক্ত হইতে হইবে। তিনি ভাই 
বালাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বালা, আমাদিগের এখন লোঁকলজ্জা পরিত্যাগ 
করিতে হইবে, তুমি দিন কতক তগিনী নানকীর নিকট অবস্থিতি কর,” এবং 
তগীরথকে বলিলেন, “তুমি ভগবানের ভজন সাধন কর, তোমার জন্ম সফল 
হইবে ।* স্থুলঙতানপুরে যে সমস্ত ভন্দ ছিলেন, তীভাঁদের সকলকেই এক 
একটি উপদেশ প্রদান ও আদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। গুরু নাঁনক প্রতি 
দিন রাত্রির শেষভাগে উঠিরা বিপাশা নদীতে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া তত্রত্া 
নির্জন স্থানে ঈশ্বর পুজাদি করিতেন। যে ঘাটে তিনি প্রাতঃরুতা করিতেন? 
এখন তাহা সন্তঘাটি বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং শিখদিগের একটি তীর্ঘগাঁন হইয়া 
উঠিয়াছে। ্‌ 

কথিত আছে, ধখন শ্রীাদ জ্ঞানবাণ্‌ ভইরাছিলেন এবং গুক নানকের 
কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষমীদাস মাতা চৌনীর গর্ভে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন 
নীন্কের মন এমনি হইল ধে মুদিখাঁনার কার্য করা তাভার পক্ষে অসম্ভব 
হইয়া উঠিল। বিধাতাও আর নিশ্চিন্ত গাকিতে পারিলেন না। একদিন 
তিনি প্রাতঃক্সান করিতে নদীগর্ভে অবতরণ করিলেন। জন্মসাক্গী গ্রন্থে 
লিখিত আছে খে, বরুণ দেবতা আলিয়। তাঁকে জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া 
নিরাকার পরক্রঙ্কোর সমীগে লইয়া উপনীত হইলেন ।: ক্রমে তিনি একেবারে 


গ্রত্যাদেশ লাভ । ৪৫ 
শ্রীঠাকুরজীর সত্য দরবারের সম্মুখে দণ্ডারমান হইয়া! ত্ঠান্থাকে দর্শন করি” 
লেন এবং বাহার সমীপে দগুবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং হাত জোড় 
করিয়া! রহিলেন। তখন কর্তী পুরুষ ভগবান নানককে দেখিয়া অত্যন্ত প্রপন্ধ 
হঈলেন। গুরু নাঁনকজি এই ভাবে তিন দিন ও তিন রাত্রি শ্বর্গের, দরবারে, 
অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন ।॥ এ দিকে নানক কোথার চলিয়. গিম্লাছেন, 
এইরূপ জনরব চারিদিকে প্রচার হইফু! পড়িল। এ সংবাদ নবাব দৌলত খাঁর, 
কর্ণগোচর হইল । নবাব সাহেব এবং অন্তান্ত সকলেই তাহার অনুসন্ধান, 
করিতে বাহির হইলেন। নানকের পত্ী স্ুলখনা চৌনীজি অত্যন্ত ক্রন্দন, 
করিতে লাঁগিলেন। তাহার অশুভ আশঙ্কায় সকলেই দুঃখিত ও. 
চিন্তিত হইলেন, কেবল বিশ্বাপী নানকীর মন অটল রহিল। কথিত 
আছে যে, বৈকুষ্ঠধামে শ্রবাবা নানককে শ্রীনিরাঙ্কারজি অমতে পূর্ণ 
একটি পাত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, “হে নানক, এই য়ে. পাত্র ইহা! 
আমার অমৃতরূপ নামে পরিপূর্ণ” ইহা তুমি পান কর।” শ্রীনানক জি, 
শ্রীঠাকুরজির সম্মুখে প্রণাম করিয়া অফুত পান করিলেন ।, শ্রনিরাঙ্কারজ্জি 
অতান্ত প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, “হে নানক, আমি .তোমারই .সঙ্গে 
রহিয়াছি, সর্বত্রই তোমার সহিত অবস্থিতি করিব, এবং তোমাকে 
মহিমাথ্িত কৰ্িব। যেব্ক্তি তোমার নাম গ্রহণ করিবে এবং জপ করিৰে 
এবং অপরকে জপ করাইবে, সেও মহিমাদ্বিত হইবে । আর যে ব্যক্তি 
তোমার প্রচারিত ধন্মপথে চলিবে তাহাক্ষে আমি মুক্তি দান করিব। তুমি 

ংসারে গিয়া আমার নাম জপ কর এবং লোকদিখকে জপাও। তুমি 
ংসারে নির্শিপ্ত থাকিবে, তুমি নিত্য দয়া, ধন্ম, দান, স্বান, জপ ও পরো- 
পকাঁর করিবে, আমি তোমাকে আমার নাম দিতেছি । তুমি আমার নামকে 
পরমপদ জ্ঞান কর, তুম এই নাম লইয়া সংসারকে জপাঁও।” শ্রীবাব! 
নানক উত্তর করিলেন, “হে পরব্রক্ধজি, এই যে কলিষুগ ইহা! অত্যন্ত 
বিষম কাঁল। ইহা মায়া ও দু্ষর্মে সংসারকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি 
সে সমস্ত জানিতেছ, তুমি এখন আমাকে আপনার চর্ণপ্রাস্তে রক্ষা কর।” 
তখন নিরাঙ্কারজি বলিলেন, “হে নানক, তুমি ভয় করিও না, আমি, 
ন্োমাকে আমার নাম দিতেছি, তোমার নিকট কোন বিশ্ব অগ্রসর হইতে 
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পারিবে না, স্বর্গ ও মর্ত্য কেছই তোমার পথ অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে 
না, তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কারবে, আমি আমার পরাক্রম ও রুপা 
তোমাকে প্রপ্দান করিতেছি ।” এই সময়ে প্রীগুরুজি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম 
করিলেন। শ্রীনিরাঙ্কারাজ কহিলেন, “হে ভক্ত নানক, তুমি আমার নামের 
স্ততিবাদ কর।” গুরু নানক পরব্রঙ্গের স্ততি করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তিনি একটি শবের * দ্বারা যে সুদীর্ঘ স্তব করিলেন তাহার মর্ম এইরূপ, 
“ছে পরমেশ্বর তোমার নিকট কোটি কোটি আমার প্রার্থনা । কে তোমার' 
মহিমার অন্ত বুঝিতে পারে ? কোটি বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র সুর্যের 
দৃষ্টির অগোচর পর্বত গহ্বরে বাস করিয়া বায়ু ভক্ষণ ও রুচ্ছ, সাধন করিলেও 
কেহ তোমার মূলা জানিতে পারে না। তোমার আবাসগৃহের নিকট কেহই 
অগ্রসর হইতে পারে না। সকল লোকেই কেবল পরম্পরের মুখে শুনিয়া 
তোমার কথা বলে। যে ব্যক্তি তোমাকে ভক্তি করে সে তোমার প্রতি 
অনুরক্ত হয় এবং তোমার ইচ্ছা পুর্ণ করে। যদি লক্ষ মোন কাগজ সাধক 
লিখিয়! পড়িতে থাকে, সকল বনস্পতিকে লেখনী করে, স্বয়ং পবন যদি লেখক 
হয়, তথাপি তোমার মূল্য জানা যায় না। তোমার নাম এমনি মহৎ, এমনি 
অনস্ত ।% 

গুরু নানক এই শব্ধ উচ্চারণ করিলে নিরাকার পরমেশ্বর তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, প্হে নানক, এখন হইতে 
তোমার কৃপাদৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে, সেও আমার কৃপা লাভ 
করিবে, আমার নাম শীপরব্রক্ম পরমেস্বর, তোমার নাম শ্রীসদ্গুরু 
হইল।” এই কথা শুনিয়া শ্রীনানকজি, নিরাকার শ্রীঠাকুরজির চর- 
পের উপর পড়িয়! গেলেন, তখন শ্রীনিরাকারজি তাগ্াকে আপন পরাক্রম 
প্রদান করিলেন। শ্রীগুর নানক বলিলেন, ণহে পরব্রহ্ষজি, আমাঁকে 
তোমার কৃপা প্রদান কর, আমি তোমার নাম জপ করিব।” শ্রীনিরাকারজি 
উত্তর করিলেন, হে নানক, আমি তোমাকে আমার নাম রত্ব ও ধম 
প্রদান করিয়াছি, তুমি এই নাম লইয়া আপনি জপ ও সংসারকে 


কোটি কোটি মেন আরজা ইত্যাদি-স্জ্রীরাগ মহল্লা ১। 


মুদিখান। লুট ও সংসার ত্যাগ । ৪৭ 


জপাও এবং লোকদ্দিগকে উপদেশ প্রদান কর। যে নাম* শ্রীনিরাকার 
পরমেশ্বর জপ করিবার জন্ত নানকজিকে প্রদান করিলেন তাহা! এই, *১ গু 
তাহার নাম সতা, তিনি কর্তা, পুরুষ, নির্ভয়, বৈরহীন, নিতা, জন্মস্বীন, স্বয়ন্ডূ, 
গুরু প্রসাদে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তুমি ইহাই জপিবে।” এই মন্ত্র 
শিখদিগের আদি গ্রন্থের প্রথমেই উল্লিখিত আছে, শিখমাত্রেই অদ্যাবধি এই 
নাম প্রতিদিন জপ করে। 

নানক পুনর্বার পরব্রদ্ধের স্তুতি করিতে লাগিলেন, প্ীপরমেশ্বরজি বলিলেন, 
এখন হইতে যে সকল ব্যক্তি তোমার সম্প্রদায়ভূক্ত হইবেন, তাহাদিগকে 
আমি দয়া করিব। নানক পুনর্কার শ্রীনিরাকারজির চরণে অবলুষ্ঠিত হইলেন, 
জীঠাকুরজি নানককে বলিলেন, “হে নানক তুমি এখন হইতে দোকানের 
কাধ্য পরিতাাগপুর্বক আমার এই কার্যে নিযুক্ত হও। আমার নাম সংসারে 
জপাও ও আমার নামের চক্র ফেরাও। আর অসার কার্যে নিযুক্ত থাকিও 
না” কগণিত আচে তিনি নানককে আশ্চধ্য কার্য নকল করিবার ক্ষমতা 
প্রদান করিয়৷ বিদায় দিলেন। 


মুর্দিখানা লুট ও সংসার ত্যাগ । 

বাবা নানক মুদিখানা ত্যাগ করিয়া অকলন্মাৎ আত্মীয় স্বজনের নিকট 
হইতে এতদিন অনুপস্থিত থাকায় চারিদিকে লোক এইরূপ রটন৷ 
করিল যে, “মুদি নানক নিরাঙ্কারী” নবাব দৌলত খা লোদির অর্থ 
আস্মসাৎ ও মুদিখান। নু করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে । ক্রমে নবাব 
সাহেব এ বার্তা শ্রবণ করিয়া অতাস্ত ছুঃখিত ও ক্রুপ্ধ হইলেন। তিনি 
নিজে মুদিখানায় আসিয়া! তাহা বন্ধ করিয়া গেলেন এবং নান! প্রক'র 
আক্ষেপ ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানকের অস্ুপস্থিতিতে বাস্ত- 
বিক চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার অসহায় পত্বী একে পূর্ণগর্ভা 
তাহাতে পতির নিরুদ্দেশে অত্যন্ত কাতরা, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া! পিতৃ- 
ভবনে ছুঃথের কথা জ্ঞাপন করিলেন, নানকের অপরাপর আত্মীয়গণ চিন্তা ও 
* ১২1 সতি নামু করত! পুরুখু নিরভও নিরবৈর অকালমূরতি অজুনী 
সৈশ্ৃগুরুপ্রসাদি জপ. । 





৪৮ নানকপ্রকাঁশ। 


ছুঃখে কাতর হইলেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, বোন ভীষণ জলন্ত 
নানকের প্রাথনাশ করিয্বাছে, কেহ ভাবিলেন যে, তিনি বৈরাগাব্রত গ্রহণ 
পূর্বক সন্ন্যাসী ভইয়। কোথায় চলিয়। গিরাছেন। তিন দিন ভিন 
রাত্র এইরূপ চারিদিকে আন্দোলন হইতেছে, এমন সময় গুরু নানক 
একেবারে মুদিখানার নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। জলস্ত হুতাশন 
সদৃশ পুণাময় পরমেশ্বরের পুণাময় সহবাস লাভে তীহার সমস্ত শরীর ও 
মন জ্যোতিত্নান্‌ ভইয়! উঠিয়াছিল, তাহার সমস্ত জীবন উদাস ও আল্ো- 
ডিত হইয়াছিল এবং বৈরাগ্যের অগ্সিতে তীহার সমস্ত আত্মা পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল, তাহার একেবারে রূপান্তর হইয়াছিল। কেহ সাগর নিকট 
সহসা অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। তিনি আসিবা মাত্র ননাঁব কর্তৃক 
বন্ধ মুদিখানার দ্বার উদযাটিত করিয়া তাহার মধ্য প্রবেশ করিলেন এবং 
হিন্দু মুসলমান, আবাল বুদ্ধ বনিতাকে ডাঁকিবা মুদদিখানার সকল 
দ্রব্য বিতরণ করিয়া দিতে লাগিলেন, যে ধাহা সন্মুথে পাইল তাহাই 
গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। নানক নিরাঙ্কারী নবাব সাহেবের 
মুদিখানা লুট করিয়া দিতেছেন এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল 
ও চারিদিকে লোকে লোকারণ্য হইল! জয়রান তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত 
হইলেন, দৌলত খা! লোদি মুদিখানা লুঠের কথা শুনিয়৷ অবিলম্বে তথায় 
উপস্থিত হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু প্রত্যারদিষ্ট 'ও শর্গীয়! তেজে তেজন্বী নাঁন- 
কের সন্ুথে কে বাঙনিষ্ত্তি করিতে সাহপী হয়? তাহার অপুর্ব 
পে সকলে যেন মন্ত্রমুগ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নানক আপনার ভাবে 
আপনি খুগ্ধ হয়া রভিলেন, কাভার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না, 
স্থগম্ভীর ভাবে তাহার মস্তক অবনতই রহিল। চারিদিকে 
লোকেরা মুদিখানার বে যাহা পাইল লুঠ করিতে, লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ নবাব দৌলতর্থার নিকট অগ্রসর হইয়া কহিতে লাগিল, 
“থানজী, নানক কয়েকদিন নদীজলে থাকিয়া কিছু দৈব কৃপা লাভ 
করিয়া আসিয়াছেন।” অমঙ্গলভয়ে সকলেই দৌলত থাকে কিছু বলিতে 
ন। দিয় গৃহে পাঠাইয়া। দিলেন। তিনি অত্যন্ত ছুঃখিতমনে গৃহে প্রত্যাগমন 
করিলেন। 


মুদিখান! লুট ও সংসার আগ । ৪৯ 


মানক জীবের দুঃখে অতান্তু কাতর হইয়া পড়িলেন। ভিনি মনে 
মনে চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া জেখিলেন যে, প্রকৃত হিন্দু অথবা প্রকৃত 
স্ুদলমাঁন একজনও নাই। উভয় সম্প্রদায়স্থ লোকেরা আপন আপন মুত 
ধর্শের শবরূপ বাহাড়ম্বপ্ লইয়া আপনাদিগকে স্ফীত ও আক্মপ্রতারিত 
ফরিগ়া বাখিয়াছে অবশেষে তিনি আর ছুঃখ সংবরণ করিতে লা পাক্িগ্না 
বাভিরে আপিম়া অতি কাভবে সকর্ষণ ভাবে ও উচ্মৈঃগরে স্বলিতে 
লাগিলেন, “হার প্রকৃত হিন্দু অথবা গ্রক্কৃত মুসলমান একজনও লাই 1” আই 
কথা শুনিয়া] একজন ধন্ীভিমানী কাণ্জ অত্যান্ত বিরক্ত হইয়া নাঁনককে 
জিজ্ঞাসা করিল, “নানক, তুমি এমন ফি দৈবক্ক্পা পাইয়াছ যে তুমি ছিন্দু 
মুষলমান উভয়েরই নিন্দা কত্বিতেছ ?” নানক উত্তর করিলেন, “যে ব্যক্তি 
ঠিনদুর কার্য করে সেই হিন্দু এবং যে প্রদ্কত মুসলমানের কার্য্য করে সেই 
মুদলমান।” কাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুললমানের এ্রক্কৃত লক্ষণ কি, ভাহা 

তুমি জান? লানক ইহার উত্তরে একটা শ্লোক * দ্বারা এইকূপ বলিলেন, 
'যে, “শুন কাজি মহাশয়, প্রক্কৃত মুসলমান হগুয়া! অত্যন্ত কঠিন কার্য, কারণ 
প্রথমেই পিদ্ধপুরুবদিগের পথের অনুসরণ করিয়া অভিমান দূর 
করিতে হয়, যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে ঈশ্বরের নামে সকলি উৎসর্ 
করিতে হয়। কেবলই প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা মন্তকের উপর ধারণ 
করিয়া! সকল জীবের প্রতি সমান দয়! করিতে হয়্। প্রকৃত মুসলমানের 
পক্ষে প্রেমই যথার্থ মস্জিদ্‌, সত্যই নমাজ করিবার স্থান, গ্ায়ই বৈধ 
খাদা দ্রবা, লঙ্জাই ত্বকৃছেদ, জিতেন্দ্রিয় হওয়াই প্রক্কত রোজা, সৎকর্ম 
কাবা, সত্যকথাই পীর, কর্তবা সাঁধনই নমাজ এবং ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তিই মালা জপ।” গুরু নানক মুসলমানের এইক্প লক্ষণ ধলায় কাঁজি 
আর কোন উত্তর না করিয়া পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন প্রর্ত 
হিন্দুর লক্ষণ বল দেখি?” নানক আর একটি প্লোক 1 দ্বারা এই ভাবে বলি- 
লেন যথা---“হিন্দুগণ সকলেই ভ্রান্ত ও বিপথগামী, তাহারা আপনাদিগেরই 
বুদ্ধিকে ধর্মপণপ্রদর্শক নারদস্বর্ূপ করিয়াছে । তাভারা সকলেই অন্ধ ও 


** মুসলমান কহবান মুসকল ইত্যাঁদি--শোঁক মহলা ১1 
1 হিন্দু ভুলে আঘুটা জাই ইত্যাদি-শোক মহল্লা ২। 


৭ 


৬ নানকপ্রকাশ । 


াক্শক্তিবিহীন এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন । মোহে মুগ্ধ ও বোধশৃন্য ভইয়া 
তাহারা যে সমস্ত প্রস্তরের পূজা করিতেছে তাহার আপনারাই জলে 
ডুবিয়া যাঁ়; কি প্রকারে অন্তের উদ্ধাপ্কর্তী ভইবে? কাম, ক্রোধ, 
মিথ ব্যবহারঞখপরনিন্দা সকলই পরিহার কর, মায়া ও অহঙ্কার তাগ কর, 
কাম ও কামিনীর প্রতি মোহ পরিত্াাগ করব, তাহা হইলে এই মায়াময় 
পংলারে নিরঞ্জন পুরুষের দর্শন পাইবে । মনে অভিমান ও দারাস্ুতের 
প্রতি আসক্তি পরিহার কর, ঈগরের সমবাঁসের জন্য তৃষিত হও, শুদ্ধ 
মন হইলেই হৃদয়ধামে হরিনামরূপ সত্য শব্দ অধিবাস করিবে ।” এই কথা 
শুনিয়া কাজি নিরুত্তর হইয়া গেলেন 1 গুরু নানক ভাঁবাবেশে একটা প্রস্তর 
ও ইষ্টকময় শযা। প্রস্তৃত করিয়া তাহার উপর বসিরা রভিলেন। দরশকর্দিগের 
মধ্যে কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, “দেখ, নানক নবাব সাহেবের টাক! 
নষ্ট করিয়া এখন পাগলের ভাণ করিতেছে, কেহ বা তাহার ভাব দেখিয়া 
বলিতে লাগিল যে, “দেখ, নানককে উপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে, তাহার 
কিরূপ আকার প্রকার হইয়াছে” নানকের ভগ্মীপতি জগ্পরামকে ডাকা- 
ট্য়ী দৌলত খা বলিলেন, “নানক আনার মুদিখানার অনেক টাকা ক্ষতি 
করিয়া এখন পাগল হইয়াছে, তুমি আমার হিসাব পরিক্ষার করিয়! 
দেও।” জয়রাম আসিয়া নানককে সকল বিষয় অবগত , করায় নানক 
নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কথিত আছে, হিসার 
প্রস্তুত হইলে যাদব রায় মুহুরি তাহা পরীক্ষা করেন, হিনাঁবে নানকেরই 
সাত শত যাট টাক পাওনা হইল । এই টাকা তাহাকে প্রদান করিবার 
আদেশ হইল 'এবং নবাব সাহেব নানককে মুদিখানায় গিয়া পুধ্বমত কার্মাভার 
গ্রহণ ধরিতে অনুরোধ করিলেন । নানক উত্তর করিলেন, “থানজি, আমার 
প্রাপ্য টাকা আপনি ফকিরধিগকে বিতরণ করুন, আমার তাহাতে প্রয়োজন 
নাই । আমি আর মুদিখানার কাধ্য কৰিব না, আমি এখন হইতে 
পরমেশ্বরেরই দাসত্বে নিযুক্ত ভইয়াছি।৮ এই কথা বলি তিনি বিদায় 
গ্রহণ করিলেন, তিনি ইহার পর আর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন 'না, 
নগরের মধ্যেও প্রবেশ করিলেন না, বাহিরে খাহিরেই অবশ্থিতি কাঁরতে 
লাগিলেন । | 


' মুদিখানা লুট ও সংসার ত্যাগ । ৫১ 


এই সময় গুরু নানকের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীদাসের জন্ম হইল । প্রস্থৃতি 
পঁতির বৈরাগ্য দ্রেখিয়া অত্যন্ত শোৌকাঁতুরা হইলেন, প্রসবাগারে সেই 
নিরাশ্রয় অবস্থাঘ়্ অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন । জয়রাগ ও নানকী? 
দিবানিশি ছুঃখে কাতির হইয়া রহিলেন। চারিদিকে ভাহাঁকার পড়িয়া 
গেপ। নানকের শ্বশুর যুলা স্বভাবতঃ অতান্ত ক্রুদ্ধক্ষভাবের লোক, 
তাঁভার কন্যাকে অসভায়া রাখিয়া সেই সঙ্কটাবস্থায় নানক সংসার তাগ 
করিয়াছেন শুনিয়া তিনি স্থলতানপুরে' উপনীত হইলেন । হদয়বিদারক 
সমস্ত বাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি একেবারে কোপে অত্তাস্ত 
প্রজ্লিত ভইয়া উঠিলেন। অল্পক্ষণ পরে ক্রোধানল একট নির্ধাণ ভইলে' 
শ্তামা নামে জনৈক পণ্ডিতের নিকট গিয়া কীদিতে কাদিতে নানা প্রকার 
ঢচঠখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পণ্ডিত মহাশয় যুক্তি প্রদশন করিয়া 
নানক্কে প্রবোধ দিনা গ্রভে ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন প্রতিজ্ঞা করালেন 
একদিন তীহারা উভরে অনুসন্ধান দ্বার! দেখিতে পাইলেন নানক বৈরাগা 
সভকারে সন্নাসীর বেশে শ্বশানে বিয়া আছেন। মুলা তাহাকে দেখিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন এবং পণ্ডিত মহাশর হঃখ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়। 
উঠিলেন, “ভে নানক, তুমি কিরূপ বেশ ধাঁবণ করিয়! এখানে বসিয়া আছ ৭. 
তোমার এ বৈঝাগোপ্ সময় নভে, এখন তোমার বয়স অল্প, তৃমি বাকের? 
মত কার্ধা করিতেছ। তুমি এখন গৃহে গিয়া কন্ম কাধ্য কর” গুরু নানক" 
শ্তামা পণ্ডিতের কথা শুনিয়া একটি শবের ৯ দ্বারা এইছধপ শাব' প্রকাশ 
করিলেন যে, “আমার এই জাবন একটি কাঁচা নগরসদশ এবং আমার মন' 
তাহার রাজা, কিন্তু এ বাজা বাণকেপ যায় অজ্ঞান, ইভা ঘঙবিপূৰূপ করজন 
পু লোকের সহিত আপক্ত ভইয়ছে । এপন ভে স্বামী পশ্ডিত, আমি কি 
প্রকারে আমার প্রাণপঠিকে প্রাঞ্থু 5হব তভদ্বির আপনি শিক্ষা! দিন । আমার" 
মনের মধ আশার অগ্নি জলিতেছে এবং বাঁঠিরে বিবপ্বরূপ দাস্ক বনম্পতি 
সকল অবস্থিতি কৰ্িতেছে। আমার আত্মা অভ্যন্তরে স্বয়ং হীশ্বর চন 
স্র্যারূপে অর্বাস্শ, তিনি এখন প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সদগুরুর উপদেশ তিনি 
প্রকাশ পাবেন । সেই পরকাশখান রমণশীল হবি সব্ধত বিরাজমান, তাহা 
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৫২ নানকপ্রকাশ । 


কপায় তাহাকে প্রাপ্ত হওয়। যায়। তীহাকে পাইলে পুণা ও ক্ষমা অন্তরে 
উদ্দিত হয়! আমার মন তীহাকে ক্ষণে তিল সমান দর্শন করিতেছে, 
ক্ষণে হাতাকে হারাইতেছে 1” লানকের কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া 
হামা পণ্ডিতের জ্ঞানাদয় হইল এবং তিনি' তীহার শিষ্য তইলেন।। নানকের 
শ্বশুর মুলার মনে তাহার কথা কিছুমাত্র প্রবেশ করিল না. তিনি গবপিলেন, 
“তোমার ষদি এইকূপই অভিপ্রায় ছিল তবে কেন তুমি পূর্বে বিবাহ করিঘা 
আমাকে মহ্াছুঃখী করিলে? তোমার গ্রহে নৰকুমার জদ্গিয়াছে, তুমি' 
একটী পয়সাও দেও নাই, এত অর্থ বৃথা নষ্ট করিয়া দিলে ।” গু নানক 
শ্রামা পণ্ডিত ও মুলার সহিত সদালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন । শামা পণ্ডিত 
নানকের বৈরাগা প্রেম তক্তি ও স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া তাহার 
চরণে প্রণিপাত করিলেন। কিন্ত মুলা জামাতার কথায় কোন সাস্বনা লাভ, 
করা দুরে থাকুক, আরো ক্ুদ্ধ ও হতাঁশ হইয়! উঠিলেন । 





নবাব দৌলতখশার সহিত নানকের নমাজ । 


গুরু নানক সাংসারিক লোকদিগের সহিত সাংসারিক কথা ভইতে নিবৃত্ত 
হইলেন। তিনি আপন ভাবেই আপনি মত্ত রহিলেন, আপন গৃহে প্রতা- 
গমন অথবা নগর মধো প্রবেশ কিছুই করিলেন না, কেবল শ্মশানে শ্বাশানে 
ও মুনলমানদিগের সমাপিস্থালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । লাহোরনিবাসী 
মনন্ুধ নামক শিষ্য তীহার উঈদৃশ অবস্থার বিঘয় অবগত হইয়া গুরুর নিকট 
উপনীত ভইলেন। নানকের প্রচারধাত্রা সন্কল্পের কথা পুর্বে তিনি গুনিয়া 
থাকিবেন। তিনি দেশিলেন সেই কার্যোর সময় এখন বাস্তবিক উপস্থিত 
হইয়াছে । মনন্ুখ গুরুসমীপে প্রণিপাত করিলেন । গুরু নানক ইষং হান্ত 
দ্বারা মনের প্রসন্ন ভাব প্রকাশ করিয়া শিষোর কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। মনন্ুত্ধ বলিলেন, “মহারাজ, আমার কথা আর কি বলিব, আপনাকে 
দর্শন করিয়া অবধি আমার শরীর মনের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। আপনি 
যর্দি অনুমতি করেন, তবে আমি সিংহল দ্বীপ ও অপরাপর দূরদেশে গমন 
করিব, আপনি 'মআমাকে অ শীর্বাদ করুন|” গরু নানক তাহাকে বলিলেন, 


নবাব দৌলতখণার সভিত নানকের নমাজ। ৫%, 


“তুমি এখন অন্য কোথায় যাইবে না, তুমি রজনীর শেষভাগে গাত্রোথান 
করিয়া নান করিবে এবং পবিত্র হইবে, একাস্তচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে 
এবং পরম গুরু পরমেশ্বরের নাম জপ করিবে, তীহার সত্য নাঙ্* জপ করিলে 
তোমার সকল কাধ্য সিদ্ধ ভইবে। এখন তুমি গুহ গিয়া সাধন' ভক্তন' কর, 
নিরাকার ঈশ্বরের নাম জপ কর, তুমি ভগীরথকে জাগার নিকট প্রেরণ' করিও ।৮ 
মনসুখ বিদায় গ্রহণ করালেন । 

এন সময়' নাঁনকের' শ্বশুর মুলা, নবাব দৌলতর্থার নিকট গিয়া অতান্তঃ 
চীৎকার সহকারে নানকের নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন্‌। তিনি' বলিলেন, ণ্হে নবাব সানভেব, আমি আপনার নানক মুদির 
শ্বশুর, সাত শত ষাট টাক। মুদদিখানার ঠিসাবে আপনার নিকট যে নানকের' 
প্রাপা আছে, তানা এখন ভটভার পরিবারকে দিতে ভইবে |” নবাব উত্তর" 
করিলেন, “সে টাকা নানক নিজে ফকিরদিগকে বিতরণ" করিতে কিয়া 
ছেন, তোষাঁকে কেন তাঙ্গা প্রদান করিব?” মুলা উত্তর করিলেন যে, “নাঁনক' 
উন্মাদ হইয়া! গিয়াছে, তাহার কথা এখন নিক্ষল।” নবাব বলিলেন, “তুমি: 
তবে নানকের নিকট গমন করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করিয়া! লও” মুলা নান 
কের নিকট আসিয়া! দেখেন যে, বৈরাগা এবং মহা'ভাবে তীহার বাহারপেরা 
এতদূর পরিবর্তন হইয়াছে যে, তিনি তাহাকে আর চিনিতে পারিলেন না ॥ 
তিনি নানককে তীঙ্ার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার নানক যে একটি শ্লোক * বলি” 
লেন তাহার মম এই, “আমার ক্ষেত্র উজাড় হইয়া গিয়াছে, ফসল ঝাখিবার' 
স্থান নাই। এ জীবন দ্বণার বিষয় হইয়াছে।” তৎপর তিনি একটি শব্দ 1 
উচ্চারণ করিলেন, তাভার অর্থ এইরূপ, “কেহ এই নানক বেচারাকে ভুক্ত 


স্পপপ্পিপীশ শাট শি শশী শসপিসিশীপশ শা শি 





পপ 





ক্ষতী যিনকী টী উজড়ী ইত্যাদি_ শ্লোক মহল্লা । 

+ কোই আখৈ ভূতনা কোই কহে বেতাগাঁ। কোই আটৈ আঁদমী" 
নানক বেচারা । তইয়া দিনা সাইকাঁ নানক বকউরানা। হউ হরি বিনা 
অবরু নঞ্জানা । রহাও। ওউ দেবানা জনী প্র যা তৈ দেবানা হোই । একই; 
সাভিব বাহরা দুজা' অবরূন জানৈ কোই । ততউ দেবান! জানী প্র যা একাকার 
কমাই। ভ্ৃকুস পছা'নৈ খসমক1 জী আর সিয়ানপ কাই, তউ দেবানা 
জানীপ্র জা! সাহিব ধরে পিয়া । মন্দা জানিএ আপকউ অবর. তল সংসার ) 
মাক মহল্লা ১। 


৫9 নানকপ্রকাশ | 


কহে, কেহ কেহ উন্মাদ, এবং কেহবা ইভাকে মনুধা বলে। ক্ষিপ্ত নানক 
ঈশ্বরেরই পাগল ভইয়াছে। আমি হরি বিনা অন্য কাহাকে জানি ন!। 
তীহাকেই প্রকৃত পাগল জানিবে যে ভক্রিতে পাগল হইয়াছে । একই 
প্রভূ বাহিরে সর্বত্র, ঠিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও আর জানি না। তীহাঁকেই 
পাঁগল জানিবে ধিনি সর্ধত্র একাকার দেখেন এবং যিনি আপন পতির 
আদেশ বুঝিয়া চলেন, চতুরতা সহকারে অন্ত কিছু করেন না। তীহাকেই 
পাগল জানিবে প্রভূর প্রতি বাহার প্রেম, এবং যিনি আপনাকে মন্দ এবং 
সমস্ত সংসারকে ভাল বলিয়া জানেন।” নানকের কথায় মুলার একটু চৈচন্য 
তউল। তিনি বুঝিতে পাৰিলেন যে, তিনি উন্মাদ ভন নাই, ভ্িনি নবাবের 
নিকট আসিয়া বলিলেন, ণ্নবাঁৰ আপনাব জয় হউক, আমি ঈয়ং দেখিয়া 
আসিলাম, আপনার মুদি নানকের জ্ঞানের কোন বাতিক্রম হয় নাই, তীহার 
অতাস্ত বৈরাগ্য "৪ তত্রজ্ঞানোদয় হইয়াছে । দৌলতর্থী এই কগা গুনিয়! 
জয়রামকে ডাকিয়া কভিালেন, “আমি আর নাঁনকের টাকা রাখিতে ঢাভি 
না তিনি তদ্দারা ফকিরদিগকে ভোজন করাইতে কহিয়াছেন, কিন্ত এই 
তশহাঁর শশুর আসিয়া তাহা তীভার পরিবারের জন্য চাডিতেছেন । তিনি 
দেখিয়া! আসিয়াছেন যে, নানক উন্মাদ হন নাই, তুমি আমাকে যাঁভা বলিখে 
আমি তাহাই করিব।” জয়রাঁম নবাবের কথায় প্রথমে চুপ করিয়া রহিলেন, 
কিন্তু ত্তীশার বিশেষ উত্তেজনার উত্তর করিলেন, "নানক তো দূরে নন, 
আপনি তীশাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কগা বুঝিতে পারিবেন ।” তখন 
দৌলত খাঁ নানককে ডাকিয়া আনিবার জন্ত জনৈক দূত পাঠাইলেন। 
নানক দূতের কথা শুনিয্ন! বলিয়া উঠিলেন, “আমি কোন নবাঁধকে চিনি 
না|” নবাব দূত মুখে নানাকের করা আঅবণ করিয়। 'আঅত্ন্তু প্রুদ্ধ ভয় উঠি- 
লেন, এবং তীহাকে ধরিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। দুত দ্বিতীয় বার 
গিক্লা নানককে কহিল, নবাব সাহেব আপনার প্রতি অতান্ত বিরক্ত হইয়াঁ- 
ছেন, আপনার এখনই যাইতে হইবে ৮ নানক তাঙ্গাতে উত্তর প্রদান 
করিলেন যে, “তুমি নবাঁবকে গিয়া কল যে আমি যখন তাহার দাঁস ছিলাম, 
তখন তাঁহার বিরক্তির কগা শুনিবামা্র সাভার নিকট উপস্থিত হইতাম। 
আমি এখন মার ভাঁগার দাস নহি, এখন আমি সহ্য পড় পরমেস্ারের 


নবাব দৌলতখার সহিত নানকের নমাজ। ৫৫ 


দাসত্বে নিধুক্ত হইয়াছি।?” দূত নানকের কথাগুলি দৌলতর্খাকে জ্ঞাপন 
কঞীয় তিনি নিজেই নানকের নিকট আমিতে উদ্যত হইলেন। কাজি 
তথায় উপস্কিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, মুগলমাঁন হইয়া এক জন 
হিন্দুর নিকট ওরূপ করিয়া আপনার যাওয়া! উচিত নহে । নখাব কাজির কগ। 
শুনিয়া দৃতকে পুণব্বার নানকের নিকট গিয়া «ই কথা বলিতে আদেশ 
করিলেন যে, “মে পরনেশ্বরের তুমি দাস ভইগাছ, ত্াহারই নামের ভন্ত 
তুমি একবার আসি! আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।” দূতের কথা 
শুনিবামাত্র নানক গাত্রোখান পুর্ধক নবাবের নিকট আপিয়া সেলাম করিয়। 
দণ্ডায়মান হইঈলেন। নবাব বিরক্তির সহিত কহিলেন, “হে নানক, আমি 
এত ধার তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম তুমি আমার নিকট আসিলে না 
কেন?” নানক উত্তর করিলেন, “নবাব সাহেব. আমি যখন আপনার দাস 
ছিলাম, তখন আপনার নিকট আসিতাম। আমি এখন আর আপনার দাস 
নহি, প্রভূ পরমেশ্বরের দাঁস হইয়াছি।” নবাব কহিলেন, “ভুমি যদি বাস্তবিকই 
ঈশ্বরের দাস হইয়াছ তবে চল, আজ শুক্রবার আমার সহিত গিয়। 
নমাজ কর 1” 

নবাব দৌলত খ! লোদি, কাজি এবং গুরু নানক একত্র ভইয়! জুন্া 
মস্জিদাভিমুখে গমন করিলেন। সমস্ত সুলঙানপুরময় এই কথা প্রচার 
হইল যে, নবাব সাহেব আজ নানক নিরাঙ্কারীকে মুসলমান করিবেন | 
কৌতুহল পরবশ হইয়া হিন্দু ও মুদলমানগণ চারিদিক হইতে দলে দলে 
জুম্মা মসজিদের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণ নমাজ করিবার 
জন্য নিজ নিজ গ্বান পরিগ্রহ করিল। নানক মুসলমান হইবেন লোঁক- 
মুখে জঞ্ররাম এই কথা শুনিম্তা অত্যন্ত ছুঃখিতচিত্তে কীদিতে কাদিতে গৃহে 
গদন করিলেন। নানকের ভগিনী নানকী পতির বিষপ্নতার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নানকী গুরু নানককে ঈশ্বরপ্রেরিত 
মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, তাহার সমস্ত অন্তরের বিান ভাক্ত তাহার উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, তিনি স্বামিমুখে উক্ত নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান 
হইয়। করজোড়ে উত্তর করিলেন, “হে ঠাকুর, আপনি আমার ভ্রাতার 
নিমিত্ত একটু মাত্র চিন্তা বা দুঃখ করিবেন না, তিন সামান্ত লোক নহেন, 


৫৩ নানকপকাশ? 


"আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ভীভার দ্বার কখন কোন মন্দ কার্ধা হইভে 
পারেনা । আপনি নিশ্চিন্ত হয়া থাকুন।” নানকী নিধি নামক ব্রাহ্মণক 
স্াকিয়া বলিলেন, “আপনি একবার জুম্মা মসজিদে গিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া 
আনুন, আমরা মকলে মাপনাঁর প্রতীক্ষার রছিলাম।” অন্ক্ষণ পরেই নিধি 
শ্রাহ্মণ প্রত্যাগত ভুইয়া বলিল, “সমস্ত মঙ্গল, খুব আনন্দেরই বাপার 
হইয়াছে । তোমরা শুনিলে হয় ভো বিশ্বাস করিতে পারিবে না। জন" 
তার জন্য আমি স্বয়ং মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি নাই, মুপল- 
মানগণ দলে দলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে, ভাহারা প্রতাক্ষ দর্শন 
করিয়া বলিল যে, প্রথমে নবাব. কাজি ৭ নানক একত্র নমাজ করিতে দণ্ডার- 
মান ভইলেন। নবাব ও কাজি যথাবিধি নমাজ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
নানক এক স্থানেই দীড়াইয়! রহিলেন। নমাঞ্জজ সমাপ্ত হইলে নবাৰ সাহেৰ 
ক্রুন্ধভাবে নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নানক, তুমি এখানে আমাদিগের 
সহিত নমাজ করিতে আসিরা কেন স্বতন্ব এক স্থানেই ঈীড়াইয়! রহিণে ?” 
নানক উত্তর করিলেন, নবাব, আপনার সম্মান আরও বুদ্ধি হউক! কৈ 
আমি কাভার সহিত নমাজ করিব % নবাব ৰলিলেন, “কেন, আমবরা নমাঁজ 
করিলাম আমাদিগের সহিত ?" নানক উত্তর করিলেন, “যখন আপনি 
নমাজ করিতে আসিতেছিলেন, তখন ঈশ্বরের নিকট আপনি অবগ্থিতি 
কফরিতেছিলেন বটে, তাই আমি ম্রাপনার সহিত এখানে আঙগিয়াছিলাম, কিন্তু 
এখানে আসিরাই আপনি কান্দাহারে ঘোড়া কিনিতে পিয়াছিলেন, তখন আর 
আমি কাহার সহিত নমাজ করিব ? তখন নবাব বিরক্ত ভইক্সা বলিয়। 
উঠিলেন, “হতে নানক, তুমি এত মিথ্যা কথা বল কেন? আমি তো সমস্ত 
সময়ই এখানে স্টপস্থিত ছিলাম! নানক উত্তর করিলেন, “হে খানজি, 
শ্রবণ করুন. নমাজের সমস্ত সময়ই আপনার শরীর এখানে দণ্ডায়মান ছিল 
বটে, কিন্ত শরীর তো আর উপাসন। করে না, প্রকৃত উপাসক যে মাপনার 
মন সে এখানে ছিল না, সে ক্ান্দাভারে ঘোড়ার ব্যবসায় করিতে 
গিয়াছিল। অমনি ধন্দ্াভিমানী কাজি অতান্ত জুদ্ধ ভাবে বপিয়া 
উঠিল যে, "দেখুন নবাব সাহেব, এই হিন্দু কত মিথ্যা কথাই বাঁলতে 
পারে” তখন লজ্জিত মনে নবাৰ বলিলেন, "নানক সত্য কথাই বলিতে 
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গেম, উপসিনাকাঁলে সভ্য সতাই আমার মন কান্ধাহারেয় ঘোড়ার ব্যবসায়ের 
কা তাবিতেছিল । ধর্্মাভিমাঁন 'ও অহঙ্কারে অন্ধ কাজি তখন তার স্বণিত' 
ছিন্দু জীঁতীয় লোঁকের এইরূপ অপূর্ব তীক্ষ অস্ত্ষ্টির দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া 
অতান্ত অপমান ও লজ্জা বোধ করিলেন। তিঙ্গি অমনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি তো সণস্তড সময়ই নরমাজ করিয়াছিলাঁম, তুঘি আমার সহিত নমাজ 
করিলে নাফেন?% নানক কফাজিকে আর কিছু না বলিয়া মবাবের দিকে 
দৃষ্টি করিয়া! বলিলেন, ণ্নবাঘ সাহেব, সমস্ত নমঁজের ঈমম্ন উছার মন আপন 
গৃহে অবন্থিতি করিতেছিল তথায় তাহার একটা শিশু আছে, পাঁছে “সই 
অসহায় সন্তান নিকাটস্থ কৃপে পতিভ হয় এই ব্যক্তি তাহারই ভাদ্বনা করিতে- 
ছিল, কাজি নানকের কথ্থা অন্বীকার করিতে পাঁরিলেন না, অত্যন্ত লজ্জিত 
৪ 'অপ্রভি5 হইলেন। লকলেই নাঁনকের তীক্ষ অন্তর্দনি ও 
অলৌকিক ভ্াৰ দেখিরা শরাস্ত হইয়া নিজ নিল গৃষ্কে প্রত্যাপমন 
ক্করিল। 


ধৈরাগী নানক । 


অনল্পক্গণ পরেই নানক ভগিনী নানকীর গুভে ফিরিয়া আসিলেন। ডখন 
উদ্দানীনের বেশ পরিধান করিয়াছেন, ভাঠার কটাদেশে ডোর-কৌপীন, অঙ্গে 
গৈরিক বন্্ ও মন্তক আকজ্জাদনহীন ছিল। তীহার শরীরের রূপ লাবণ্য 
দহজেই অঙ্গামান্য ছিল, তাঁভার উপর তিনি দলেই নবীন বয়সে উদা. 
লীনের বেশ ধারণ& করিয়াছিলেন, ব্রদ্রতেজ ও প্রেমের মধুরতা সুর্য ও 
চক্তের স্তাক একত্র ইয়া তাহার মুখমগ্ডলে আশ্চর্যা শোভা বিকীর্ণ 
রিয়াছিল। বাস্তবিক তাহার রূপ গু কান্তি অপরূপ হইয়াছিল, আকাশ 
*ইতে বিভ্যন্মালা তাহার মাংসময় শরীরকে যেন আশ্রয্প করিয়া প্রকাশ 
পাইতেছিল। সেই নবীন ন্ন্যাসীর প্রেমোম্মত্ত ও বৈরাগ্য ভাব বিভৃষিত রূপ 
থে দেখিয়াছিল মেই চস্ষুর জল সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। নানকী 
ও জয়রাম তাহার অপুর্ব রূপ দেখিম্না অশ্রজলে ভাসিবেন কি প্রেম ভক্কিতে 
গদ্গদ হইয়া ভাহার পদতলে লাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কবিল্বেন, প্রথমে কিছুই স্থির 
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ঁ 


করিতে সক্ষম হইলেন না। অনেকক্ষণের পর তাঁহাদের ভাবাবেগ একটু 
জংবরণ হইলে জয়রাম আর কিছু না করিতে পারিয়া বার বার আপন পত্ীর 
স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “হে বহুজি, তুমি 
ধ্ঠ ! তুমি মীনকের ভগ্নী, তোমাতে তাহার অংশ অধিবাস করিতেছে 
আমি নিতান্ত ভ্রমান্ধ ব্ক্তি; ধন্য পরমেশ্বর, আঁর তুমিও ধন্ত ; এবং আমিও 
খন্ত হইলাম, কারণ তোমার সহিত আমি ধিবাহসম্বন্ধে সন্বদ্ধ তইয়াছি। এখন 
হইতে ভূমগুলের যেখানে গুরু নানকের নাম কীর্ডিত হইবে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে তোমার এবং আমারও নাম লোকে উচ্চারণ করিষে, সাধু সন্তদিগের 
রূসনায় গুরু নানকের নামের সহিত আমার নাম গৃহীত হইব, তাহাতে 
আমার বিশেষ কলাণ ভইবে।” নানকী ভক্তির সহিত সেই রাব্বিতে 
উত্তম করিয়। পাঁক করিলেন। পাক হইলে নানক, ভাই বালা এবং জররাম 
একক ভোজন করিতে বসিলেন। নানকী স্বহন্তে পরিবেশন করিলেন, 
সকলে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোঙ্গন করিলে সে রাত্রিতে তাহারা সেইখানেই 
বিশ্রাম করিলেন । 

পরদিন প্রাতে সকলে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পক্ষকারান্ধাবে 
হইতে নানকের শ্বশুর মুলা পড়ীসহ তথায় উপনীত হইলেন। নানকের 
ধৈরাগ্যের সংঘাদে তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। নানকের সন্যা- 
সীর বেশ দেখিয়া তাহারা ছুঃখ, শোক, নিরাশ ও ক্রোধে বিহ্বল হইয়! 
উঠিলেন। নানকের শ্বন্দ ঠাকুরাণী চন্দ্রানা চীৎকার করিয়া কাদিতে কাঁদিতে 
বলিয়া উঠিলেন, “হে নানক, বদি তোমার এইব্ধপ ফকির হইবার ইচ্ছা ছিল, 
তবে তৃমি কেন আমার কন্তাকে বিবাহ করিয়া! চিরছ্ঃখিন& করিলে? তোমার 
ঢুইটি পুত্র এবং পত্রী এখন কি আহার করিবে তাহা তুমি কি একবারও 
ভাবিলে না? তোমার গৃহে যাহা কিছু অর্থ ছিল এবং নিজে যাহ কিছু 
উপার্জন করিলে এই জন্তই কি তুমি এতদিন তাহা ফকিরদিগকে বিতরণ 
করিয়৷ সর্বস্বান্ত হইয়া আসিয়াছ? এ পরধ্যস্ত তুমি যাহা কিছু উপার্জন 
করিয়াছিলে যদি সে সমস্তও শ্রীঠাদের জন্য রাখিতে তাহ! হইলে আজ 
তাহাদের ভাবনা কি ছিল? তোমার কি পরমেখরের ভয়ও নাই। 
ভুমি যেরূপ অর্থোপাজ্জন করিতেছিলে তাহাতে মনে হইয়াছিল যে তোমাৰ 
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ধনবন্ত্রেরে আর অভাব হুইকে না, লোফের নিকট যথেষ্ট সম্রম পাইবে এবক 
আঠা অনেককে প্রতিপালন করিবে। তুমি একেবারে সে পথ আপনা” 
আপনি ছাড়িয়া দিলে এবং ইচ্ছাপুর্বক কাঙ্গাল হইয়া রাস্তায় ব্রাস্তায় ও বনে 
বনে ভ্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, একি তোমার ছুর্ব,দ্ধি হইল 1” চন্দ্রানী এই 
রূপে শোক ও ক্রোধে অত্যন্ত চীৎকার করিতে লাগিলেন । শেষে কান্তরত! 
বরণ করিতে ন। পারিয়া একবারে উচ্চৈঃশ্বরে কীদিয়া উঠিলেন। গুরু 
নানক প্রথমে চুপ করিম্না রহিলেন, পদ্বে একন্টা শব্দ *' উচ্চারণ করিয়া 
ভাঁভাকে প্র বলিরা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, "মাতা পিভাঁকে প্রান্ত 
হইয়া এই শবীব পাইয়াছি, কিন্তু ভগবান" যাহা লিখিয়াছেন তাহাই 
সংঘটিত হইতেছে । এ সংসারে তীহার ইচ্ছায় কাহার দানশীলতা' 
লাভ এবং কাহার পদবৃদ্ধি হয়, অজ্ঞান মন ব্থা অহঙ্কার করে। 
সেই পতির ইচ্ছায় সকলেই এখান হইতে চলিয়া যাইবে । নিজ 
স্পৃহা বিসর্জন: করিয়া সহজ সুখ" লাভ কব । সফলেরই মরিতে ' হইবে। 
এখানে কেহ সব্বন্বানস্ত'হইতেছে, কেহ অন্তকে আদেশ করিতেছে, কেহ-ইন্দির 
স্থথ সম্ভোগ করিতেছে, তাহাদের অন্তর মধ্যে একটি আবর্ভ হই- 
য়াছে। পাপরূপ প্রস্তর সকল ডুবিয়! ষাইতেছে। একমাত্র হরির নামই 
২সারসাগর পার হইবার নৌকাশ্বরূপ।”  বিষয়ান্ধ ও ঘোব্‌ সংসারাসক্তু 
ব্যক্তিদিগের মনে কি মহা উত্তেজনার সময় ধর্মের কথা স্থান প্রাপ্ত 
হয়? একটি সামান্য তৃণ দ্বাণ বরং সমুত্বতরঙ্গ শান্ত করা' সম্ভব, কিন্তু, 
ক্রুদ্ধ, শোঁকাঁনলপ্রজলিত, নিরাশ ও উত্তেজিত চিত্ত বিষয়ীদের মন, 
উত্তেজনার, সময় "দুই একটী সঙ কথা দ্বারা শান্ত করাঁ সম্ভবপর নহে।: 
নানকের শ্বশুর মুলাও ক্রোধান্ধ হইয়া অতীস্ত চীৎকার করিছত লাগি- 
লেন; কিন্তু যে শাস্তির সমুদ্র নানকের মনে বিরাজ করিতেছিল তাহা কি 
কখন মন্ুষোর সামান্ত ফুৎকারে আন্দোলিত হইতে পারে? তিনি অপূর্ব 
শান্তভাঁবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মুল। বলিতে লাগিলেন, “যখন ' 
জন্মাবধি ইহার ফকিরদিগের' প্রতি এত অনুরাগ, যথানর্ধস্ব " দিয়! ফকির- 
দিগকে আহার পাঁন কন্াইত আমি শুনিয়াছিলান, তখনই আমার. অনে-; 


* “মিল মাত পিতা পিওু কামাই ইত্যাদি” বঃগ মহল্লী ১ । 
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হইয়াছিল যে' একদিন বুঝি আমার, কপাল তাঙ্গিবে, নাঁনকও ফকিরধিগেক 
একজন সঙ্গী হইয়া যাইবে ।” জয়রদ নানকী ও ভাই বালা, মুলা (ডি. 
চন্ত্রানীর সকল কথা নীরক হইয়া গ্রবণ করিলেন, একটাও উত্তর করা যুক্তিযুক্ত, 
মনে করিলেন না । 

এই সময় দৌলত খা! লোদির দূত আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। 
হুল! টাকা জন্য নবাবের নিকট গিক্ধা পূর্বে যে গোলযোগ করিয়াছিলেন 
তাহার পর নবাব সাহেক নানকের মত লইঙা। এইরূপ, স্থির করিয়া 
ঝাখিরাছিলেন যে, তাহার প্রাপ্য টাকা সমন্তই ফকিরদিগের' আছার জঙ্গ' 
ঘবায় করিবেন না, তাহার অদ্ধীৎশ ফকিরদিগকে কিতরণ করিবেন, অপরাদ্ধংশ 
নানকের পতীকে দিবেন। দূত এখন সেই অদ্ধেক, তিন'শত আশি টাকা 
লইয়৷ নানকের' সন্পুখে রাখিল্র এবং বলিতে লাগিল ঘে, “আপন ফকির। 
হইয়া সকল সুথ পরিত্যাগ করিদ্বাছেন এবং আপনার শরীর দিন দিন অতি 
ছুর্বল হইতেছে, এই কথা নবাব সাহেক শুনি আপনার জন্তঠ অত্যন্ত, 
ভাবিত্র আছেন, তিনি আপনার কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন” নানক 
বলিলেন, “সেই পরমেশ্বরের ভয়ে আমার মন সর্ধদা আঁকুলিত ও শরীর 
দুর্বল হইতেছে । তীহার নিকট রাজা ও সম্গাট্গণ তশ্মসদূশ অসার্র । 
এই সংসারের অপবিভ্র মোহ সকলি শীঘ্র বিলুপ্ত ₹ইবে।” এই কথা 
ঝলিয়া নানক গাত্রোথ্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন। টাকাগুলি জয়রাম' 
নানকের পত্ী চোনীজির নিকট লইয়া গেলেন। মুপা এবং চক্জ্রানী সমস্ত 
রাত্রি নিদ্রাহীন হইক্ষ! ক্রমাগত চীৎকার এবং রোধন করিতে লাগিলেন। 
অতি প্রতাষে গুরু নানক বিপাশা নদীতে মুখ প্রক্ষালন ও নানাদি 
সমাপন করিরা পরমেশ্বরের ধ্যানে নিমপ্ধ হইলেন। জঅল্পক্ষণ পরে একজন। 
প্রাঙ্গণ একটী গাভী লইয়া নৌকাধোগে অপর পার হইতে সেই স্থান্ধে উপনীত 
হইলেন। ত্রাঙ্ণ অত্যান্ত দরিদ্র ছিলেন, পারের মুলন দিবার অর্থ ছিল 
না। নাবিক প্রাপ্য মুলা লবঝার জঙ্য ব্রা্দণাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে 
লাগিল, . ক্রমে এমনি হইরা উঠল বে, ব্রাঙ্ণ উৎপীড়নে চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। তীভার টীৎ্কারে গুরু মানকের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, 
ত্রনি দ্রঃশী বা্ণের পতি এপ অশ্ঞাচার দেখিরা াবিককে অত্যান্ত 


বৈরাগী নানক । উষ্ঠ 


সনা করিতে ল!গিেন, তাহার নিষ্টুরতার জন্য এমনি ভাবে একটি শ্লোক * 
্ তাহাকে তিরম্কার, করিলেন যে তাহ্বাতে ভ্াহার চৈতন্টোদযু হুইল, 
দুদন্মের জন্ত, অন্ুতপড হইয়া সে, অত্যন্ত কাতর. হইল । অআৰশেষে নানক সেই: 
ৰাবিককে পরম গুরুর নামে দীক্ষিত করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন। 
নানক আব, গ্ৃহাভিমুখী হঙলেন, ন1, বৈরাগী হইয্! ভ্রমণ, করিতে, 
ল্রাগিলেন,। 

প্রাভঃকাঁলে মুল। স্ুলখনীকে ঝপিলেন, পকন্চ।, তোমার, স্বামী লজ্জা, 
ভর, কুলমধ্যাদা স্কলেতেই জলাঞ্জলি, দিয়া ফকির হইফ্/ গেল, দুঙ্ছটী শিশু, 
লইয়া তুমি এখন ছুঃখিনী হইলে, এখানে, ভোমার এ নিরাশ্রয়। অবস্থায় কোন, 
ক্রমেই থাক] উচিত, নহে। তুমি আমাদিগের, সহিত, চল, তগণাশ্‌ 'আমা- 
দিগকে যেরূপে চাঁলাইবেন, তোমারও সেইরূপে দিনপাঁত হইবে।।৮ নানকী; 
এক! শুনিয় অত্যন্ত ছুঃখের সহিত আপত্তি করিতে ল্রাগিলেন'। তিনি. বপি- 
লেন, “মহাশয়, আমার ভাত! সামান্য লোক নহেন, ঈশ্বরের এরশ্ব্ের অংশ 
তাহাতে অবহ্িতি করিতেছে, তিনি, যাহা কিছু, করেন, কথন তাহা মন্দ 
নছে। ভিনি যদি পত্বীর প্রতি, বিজ্ঞ, হইয়। অথবা অন্য, কোন, অসস্ভাবের 
বশবর্তী, হইয়া গুহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে আমি তাহার হাতে ধরিয়া 
কাদিয়। তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়! আনিতাষ, কিন্তু আমার জাত! পে স্বভাবের 
লোক নহেন, তিনি অসন্ভার হইতে কোন কাফ্য করেন না। তিনি এক বার, 
যাহা করিতে উদ্ধত, হন কেহই তীহাকে তাহা হইতে নিরন্ত করিতে, 
অক্ষম হয় না 'অ+পনি' 'আমার্‌ ভ্রীতৃবধূ ও জ্ৰাতুস্ুত্রদিগরকে . লই! 
যাইবেন বলিতেছেন, আমার আক কে. আছে ? আমি ভীহাদ্দিগকে 
লইয়াই সংসারে ঝাঁচিয্াা.।, আছি। তীহাদিগ্ক লইয়া যাইবেন, 
না, তাঁহারা এই খানেই,. থাকুন, আমাদিগের যেরূপ দিন নির্বাহ 
হইবে তাগাদিগেরও সেইরূপ হইবে, ভগঝান যখন ফকনেরই 
গ্রতিপালক তখন সে জন্ত চিন্তা কি+৮ মুত্ার মন অত্তান্ত হ্ঃখেতে, 
উদ্ভেজিত হুহয়াছিল, তিনি নাথকীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আব- 
শেষে এইরূপ স্থির হইল যে, লক্কমীদাসকে লইয়া সুলখনী দেখী পিস্কালয়ে, 


আজ 


* গুউ ব্রাঙ্ষণ করাবো ইত্যাছি শ্লোক মহল্লা ৯ 








পাপ পপ পক 


৬২. নানকপ্রকাশ'। 


যাঁইবেন। তাহার জোন্ঠ পুর শ্রীষ্ঠাদ নানকীর নিকট স্ুুপতান্পুরে থাফিবেনণ। 
পরদিন প্রাতে সকগে অতান্ত রোদন করিতে লাগিলেন, নানকীর আর ছুঃখের 
সীমা রহিল না, নাঁনকের পত্বী জুলথশী ঠাকুরধণী ও তাহার মাতা অতান্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন জয়রামও অত্যন্ত ভুঃখিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ নানা- 
প্রকার দুঃখ করিতে লাগিলেন। সকলে বলিতে লাগিলেন, “একা নানক 
উদাসীন হইয়। যাওয়ায় এমন সংসার একেবারে ছারখার হইল 1” আরশেষে 
মূলা- চন্্রানী ও সুলগনী দেৰী শিশু লক্ষমীদাস সহ পক্ষকারাদ্ধাবে গ্রামে যাত্রা 
করিলেব। 
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গুরু নানক সঙ্লাপীর বেশ ধাত্রণ করিয়া সুলতানপুরের প্রান্তরে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন।, এদিকে তালবপ্তীতে নানকের পিতা কালু লোঁকমুখে 
পুত্রের সপ্গাসাশ্রমগ্রহণবার্থা শুনিয়া অতাস্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিশেষ 
বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্ত দাস মদ্দীনা মিরাশিকে ন্ুলতানপুরে পাঠা 
ইয়া দিলেন। মর্দান! সুলতামপুরে যথাসময় উপনীত হইয়া লোকমুখে 
অবণ করিলেন যে; নানক সত্তা তাই সন্গাদী ইয়া গ্রহনভাগ করিয়াছেন । 
তিনি একেবারে জয়রামের গৃহে উপস্থিত হইয়া নানকীকে বলিলেন, “আপ 
মার ভাতার সংসার পরিতাগের কথা আপনার মাতা শ্পিতা শ্রবণ করিয়। 
অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছেন, সকল বৃত্বাস্ত জাঁনিয়া' তাহাদিগকে সংবাদ দিয়া 
নৃস্থ করিবার জন্য' তাহারা অদ্য আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এখন 
আপনি আপনার ভ্রাতাসম্বন্ধে সকল কথা আমাকে অবগত করুন ৮» নানক- 
বিশ্বাদী নানকী মর্দীনার কথ। শুনিয়া উত্তর করিলেন, “ভাই মর্দীনা! আমি 
এ সম্বন্ধে তোমাকে আদ্র কি বলিব, যাহা কিছু তৃর্মি সকলই আপন চক্ষে 
দেখিত্ডেছ। তবে তুমি যদি কোন বিশেষ কিছু বৃত্তান্ত জানিতে চাও, 
তাহা নানককে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি আপন মুখে যাহা বলিবেন তাহাই 
পিঙ' মাতাকে বলিও-।” মর্দীনা নানকীর কথা শ্রণ করিয়া গাতরোখাশ 
গৃর্বক নগরের প্রান্ততাগে নানকের নিকট আলিয়া! জিজ্ঞানা করিলেন, “হে 
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যজম্ীন, তুমি এ্রমন উৎকৃষ্ট বিষয় কার্ধ্টয পরিত্যাগ করিয়া মস্তকে *এরখানি 
গম মাত্র বীধিয়া সন্্যাসীর বেশে এ, কি করিয়া বসিয়া আছ ?” 
প্রেমোন্ত্ত নানক মর্দানাকে বিশেষ জানিভেন, ভগবাঁনের বিধানরূপ 
ধঙ্গভূমিতে তিনি যে একজন প্রধান অভিনেতা হইধেম তাহা ভিনি 
দিবা চক্ষে দশম করিতেন। তাহার অন্তরে যে তছপযোগী বিশ্বাস 
অনুরাগ উৎসাহ বৈরাগা ও অপরাপর সাগ্ণ সকল প্রচ্ছ্র ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছিল তদ্দিষস্ন তিমি বিলক্ষণ অধগত ছিলেন। তিনি মর্দানার 
কথায় ফোন উত্তর মা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, ণহে মর্দীনা, তোমাকে 
ঘে এমন উৎকৃষ্ট সংগীতের গুণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রকৃত 
প্রয়োজনের সময় এখন উপস্থিত। তুমি এখন আমাদিগের সহিত 
দূর দেশে চল।” মর্দীনা জানিতেন তিনি নামকেরই লোক, তিনি 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, *গুক্জি, আপমি কোথায় যাইবেম, আমাকে 
এখন বলুম।” নানফ বলিলেন, “্মর্দানা, যে দিকে প্রভু আমাদিগক্ষে 
লইয়া যাইবেন সেই দিকেই যাইতে হইবে ৮. উহ! শ্রবণ করিয়া মর্দান! 
উত্তর করিলেন, “আপনার পিউ মাতা আপনার কথ শুনিয়া অতাস্ত উদ্বিগ্ন 
হঈয়াছেন। আপনার সংঘাদ জানিবার জন্ত আমাকে এখানে পাঠা- 
ইয়াছেন, অবিলন্বে তীহাদিগকে আপনার সংবাদ দিয়া সুস্থ করিবার 
জন্য আমার প্রতি আদেশ আছে, এখন আপনি আমাকে আপ- 
নার সহিত ঘাইতে অনুমতি করিতেছেন, আমি এখন কি করিব 
নানক উত্তর কবিলেন, “মর্দানা, শ্রবণ কর, আমার সঙ্গে যাইতে 
হইলে সম্মুখে ক্ষুধা তৃষ্ণ! ও বন্তহীনতা আছে, কিন্তু যদ্দি স্থখে থাকিতে 
চাও তবে তালবপগ্ীতে প্রত্যাগমন কর” মর্দীনা নানকের কথা ও 
ভাবের মধো দিয়া এমনি একটী মোহিনী শক্তি দেখিতে পাইলেন যে 
তিনি তাহা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন, «ছে 
গুরুজি, আমি এখন আর সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারি না। আমার 
দৃষ্টির সম্মথে কেবল আপনিই বর্তমান রহিয়াছেন, আমি আর কোথায় 
যাইব?" গুরু নানক মর্দানাকে তার যোগে সঙ্গীত বাদ্য করিতে আদেশ 
করিলেন, মর্দানা উত্তর করিলেন, “গুরুজি, আমি কোন নঙ্গীত বিদ্যা জানি 
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গা, কোর্ন বাদা যন্ত্র কখন বাঁজাই নাই ।” বাবা নানক .থলিলেন, “মদীনা 
আমরা তোমাকে পঙ্গীতের গুণ প্রদান করিয়াছি। ইহ! স্বয়ং ঈ্্ণর 
বিদ্যা, তিনি ইভা ধাহাীকে প্রদান করেপ সে নিতান্ত মূর্খ হইলেও 
এতদ্বারা সে এদনি আশ্চধ্য শক্কতিলভ করে দে সমস্ত পণিবী তাহার 
নিকট ষৃদ্ধ ভ্ইন্না থাকে” নানক মর্দানাকে রবাব যন্ত্র স্কারে 
সঙ্গীত করিতে আদেশ করিলেম। অর্দানার নিকট রবাব যন্ত্র ছিল না। 
তিনি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বঝাব ধনের অনুমন্ধালে বছি- 
শত হইলেম। নগর মধো প্রবেশ করিয়া দেখিগেন যে ডুমেটা 
পাঠাঞ নামে একজন রবাববাদক বুক্ষতলে বসিয়া রবাব যন্ত্র গহকারে 
অনোহর লঙ্জীত করিতেছে । মর্দান1 তাঁহার নিকট নষস্কার করিয়া ঘলিলেন, 
"একজন পরম সাধু নিকটস্থ এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। ভোমাকে 
তাহার প্রয়োজন হইয়াছে. তুমি গাত্রোখান পূর্বক সাধুদর্শমে যাত্রা কর ।” 
ডূমেটা ডেম পথে ষাঁইতে যাইতে মর্দানার ঈহিত পরিচয়ে বুঝিল যে 
তাহারা ছুঈ জন্দেই এক জাতি । গুরু নানকের নিকট ডুমেটা উপনীত হইন। 
দর্শন করিল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ, সে তাহার সম্মুখে প্রণা 
করিল। মর্দীণা ডুমেটাকে রবাব বাজাইতে অন্রোধ করায় সে উক্ত বন্ধ 
যোগে সঙ্গীত আরম্ভ ক্ষরিল, সঙ্গীত শুনিয়া নানকের ধান 
ভঙ্গ হইল। নানক তাহার সঙ্গীতে সন্ত না হইয়া মর্দানাকে সঙ্গীত 
করিতে আদেশ করিলেন। মর্দানা পুর্ব্বে সম্পূর্ণ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন, কখন রবা বাঁজাইতে জানিতেন না, সথাপি তিনি গুরুর আদেশে 
বিশ্বাস করিয়৷ বাঁদ্য করিবার জন্ত ডুমেটার দিকট হইতে. রত্বাব যন্ত্র হস্তে 
গ্রহণ করিলেন । ফথিত আছে যে, তিনি যেমন ধস্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন 
অমনি দৈবশক্তি ত্মছার উপর আবিসভূতি হুইল এবং তিনি এমমি স্গুমিষ্ট বাদা 
করিতে লাগিলেন যে স্বুগ প্রভৃতি ঘন্ত জন্তু সকল মোহিত্ত হুইয়৷ তাহা শ্রবণ 
করিতে তথায় উপনীত হুইল। গুরু নানক মর্গানার বাদা শুনিয়া অত্াস্ত 
সন্তুষ্ট হইলেন, ডুমেটা রবাবী তত বণ অধাক্‌ হইল, সে আজীবন এমন লক্গীত 
ফথন গুনে নাই তাহা মুক্তকণ্ডে স্বীকার করিল। মর্দান! বিন্ময়াপনন হইয়! 
শুরু নানকের স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন। খুরু নানক মর্দানাকে একখানি 
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দাঁদাধন্ত্র লংগ্রহ করিতে আদেশ করিলে মর্দানা তশ্বুরা আঁনিবার কথা 
*-প্লধখ করিলেন। নানক উত্তর করিলেন, *ভাই মর্দানা, একালে মন্থুষা 
কুক নকল বাদাধন্্ই অপবিত্র ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িরাছে, কেবল রবাঁব 
যন্ত্রই * পরম গুরুর যন্ত্র বলিয়া মনোনীত হইয়াছে, তুমি তাহাই সংগ্রহ 
করিবে |” 

মর্দানা গুরু নানকের নিকটে ব্রবাঁৰ যন্ত্র চীভিলেম, ভ্তিনি তাহা নান- 
কীর নিকট হইতে চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন । ড্রুমেটা আপন রবাধ 
বন্ধ গুরু নানককে প্রদান করিতে উদ্দাত হইলে, নানক তাঁহাকে বলিলেন, 
"তুমি যখন নিঃঙ্থার্থ ভইয়া আমাকে তাহা দিতে গ্রাস্তত হইয়াছ তথন আমার 
তা। গ্রণ কবাই হষ্টরাছে, কিন্তু উহাতে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ ভইবে না। 
মর্দানা নানকীর নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি মর্দানার মুখে নাঁনকের সংবাদ 
শুনিয়া ভক্তি ও বিনয়ে বিগলিত ভইলেন। নানক বিদেশ যাইবার পূব 
তাহাকে একবার দর্শন দিয়া মাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, 
“আমার ভ্রাতার ইচ্ছা হইলে একখানি কেন এক শন পধাব যন্ত্র আমি এখনি 
দিতে পারি।” নর্দানার প্রমুখাৎ নানকীর অন্তরোপ শ্রবণ করিয়। নানক 
প্রান্তর হইতে গাঁত্রোথান করিয়া ভগ্গিনীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মানবী, গুরু নানক ও ভাই মর্দীন! উভয়কেই বসিধার আসন প্রদীন করিলে 
উভয়ে উপবেশন করিলেন। নানক অতান্ত সনে ও প্রেমের সভিত নানকীকে 
বলিলেন, “ভগ্নি, তুমি আমার নিকট তোমার মনের কথা বল।” নাকী 
উত্তর করিলেন. “ভাইজি, আমি আর কি বলিব, ভুমি সর্বদাই আমার নিকট 


%* খোল ও করতাল যেরূপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রিয় বাঁদা যন্ত্র 
সেইরূপ রবাৰ যন্ত্র শ্রীগুরুনানকের প্রিয় বাদ্যযন্ত্। শিখেরা ভজম করিবার 
সময় এই যন্ত্র বাঘহার করে। হহা! দেখিতে অনেকটা সারিন্দের মত, তার 
সংযোগে অঙ্গুলি দারা বাজাইতে হয়। মদ্দানার বংশকে গুরুনানক আশী- 
ব্বাদ করিয়া এই বর দিষাছিলেন যে তারাই শিখ ভজনালয়ে পুরুষান্ুক্রমে 
সঙ্গীত করিবে । এই রবাব যন্ত্র হইতে তীঠারা রবাবী নাম পাইয়াছেন । 
মন্দীনা অতি নীচ জাতিয় মুলমান ডোম ছিলেন। তাহার জাতিকে মিরাসী 
বলে। রবাবিগণ অতি নীচ জাতীয় হইলেও এখনও শিখেরা তাহাদিগকে 
স্মত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। 
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থাক এই আমার প্রার্থনা ।» নানক বলিলেন, ভগ্নি, আমি সর্বদাই তোমীর 
নিকটে আছি। এখন হইতে ভুমি যখমই আমাকে দেখিবার দন 
মনে মনে ভাঘনা করিবে, তখনই তোমার মনের ভিতর আমরা আসিয়া 
উপস্থিত হইব 1” নানকী অন্ন বাঞ্জন প্রস্তত করিয়া মর্দানাকে বলিলেন, “ভাই 
স্বালাকে ডাঁকিন্তী আনিয়া সকলে ভোজন কর।” ভাই বালা তখন তালবণ্ভী 
যাইতেছিলেন। মদ্দানার কথা শুনিয়া নানকীর গৃহে ফিরিয়া আপসিলেন, 
তাহার মম তখন সন্দেহ ও নিরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি নাঁনককে প্রাণ 
অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন । কিসে নানকের সুখ সম্পদ ও মান 
মর্যাদা হয় ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি সকল কষ্ট 
যন্ত্রণা সহা করিতে পারিতেন কিন্তু নানকের হুঃখ ছনণম তাহার প্রাণে অসহা 
হইত। নানক এত মান মধ্যাদা ও ধন প্রশ্বর্ধ্য ছাড়িয়া ভিক্ষুক সন্ন্যানীর 
ব্রত গ্রহণ করাতে শ্াহার অন্তরে গভীর বেদনা 'ও অবসন্নতা উপস্থিত হই- 
যাছিল। লোকে তাহার বিরুদ্ধে বথেচ্ছা যে সমস্ত রটনা ও অত্যন্ত প্বণা 
প্রকাশ করিতেছিল তচ্ছ,বণে বালার মন নৃতপ্রায় হইয়াছিল। তিনি 
কাহাকেও কোন কথা বলিতে পারিতেন না, চারিদিকে অন্ধকার ও 
নিরাশ! দেখিতেছিলেন, নানকের প্রতিও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
সংসারে ফিরিয়া গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিনের ভার কোন প্রকারে 
বহন করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া তিনি গুরু নানকের নিকট 
আসিয়। বল্সিলেন, "গুরুজি, আর কেন? এখন সকলই সমাপ্ত হইয়া 
গেল, আপনি আমাকে বিদার দিন, আমি সংসারে ফিরিয়া যাই” নানক 
জানিতেন বিধাত। পুর্ব হইতেই বালাকে তাহার বিধানের একটি স্তস্ত- 
স্বরূপ করি! স্বজন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভগবান এখনও অনেক কাধ্য 
করাইবেন, রালার মনোতঙ্গের কারণ কি তাহাঁও তিনি জানিতেন । বিধানের 
মহত্ব অপেক্ষা তাহার শরীরের প্রতি অধথ! আসক্তিই যে বাঁলার সকল 
নিরাশার মূল কারণ তিনি নিশ্চয়র্ূপে বুবিয়াছিলেন। তাহার প্রতি 
অকুত্রিম বিগাঁস ও অগাধ ভক্তি যে তাহার অন্তরে নিহিত ছিল তাহাঁও তিনি 
স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। তিনি বালার কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে এবং সম্পূর্ণ 
স্নেহের সহিত মৃদুন্বরে বনিয়া উঠিলেন। “ভাই বালা আমার প্রতি ভুমি 
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কারণ এত রাগ করিতেছ কেন, আমি কি করিব?” নানক এই কথার, 
৬ বালার প্রতি এক প্রকার অপূর্ব (প্রেমকটাক্ষপাঁভ করিলেন! এইরূপ 
প্রেমকটাক্ষ দ্বারা মহাপুরুষগণ যুগে যুগে কঠোরচিত্ত সংসারাসক্ত মহাপাপী: 
দিগের চিত্তহরণ ও তাহাদিগকে একেবারে প্রেমে বদ্ধ করিয়া থাকেন। বালা 
নানকের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া পরাস্ত' হইয়া পড়িলেন'।' তিনি অতাস্ত 
বিনীত ভাবে বলিয়া! উঠিলেন, *গুরুজি, আমি কি পদার্থের লোক থে আমি 
আপনার উপর রাগ করিব? আমার মন হইতে সংসারাসক্তি যায় না, আমার' 
মনে প্রাম হয় না, আমার মনের ভ্রম দূর ভয় না, তোমার সঙ্গে থাকাতে 
আমার দুঃখ যায় না, প্রভূকে আমি' চিত্তের মধো দেখিতে পাই না। তাই- 
আমি তোমার প্রতি এত কঠোর হই ।” তখন নানক বাপাকে আশীর্বাদ 
করিলেন এবং বলিলেন, “তোমার ছুঃখ দুর হইল, প্রভূ তোম'র চিত্তে দর্শন 
দিবেন। সংসার কুকরের ন্তাঁয় নীচ, সে তোমার কি করিতে পারিবে ?*" 
ভাই বালার মনে তখন অপূর্ধ সখের উদয় হইল. তাহা সকল সংশয় ও 
নিরাশা চলিয়া গেল, তিনি বিনীত ভাবে বাপ বার প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
তখন নানক বালাকে তালঘণ্ডীতে গমন করিতে আদেশ করিলেন, মর্দানাঁকে, 
আর যাইতে দিলেন না। নানকী পিতা মাতার জন্য নান প্রকার খাদ্য দুধ, 
উপঢৌকনস্বরূপ বালার দ্বারা প্রেরণ করিলেন । 
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কথিত আছে, ফরিন্দে নামে একজন সাধক মর্দানাকে রধাব দান, 
করিয়াছিলেন। রবাঁব ও ফরিন্দে সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথ। 
জন্মসাক্ষী পুস্তকে উল্লেখিত আছে । ইহা কথিত আছে যে মর্দানা' দৈবশক্তি 
প্রভাবে যখন রবাব যন্ত্র বাজাইতে আরম্ত করিতেন, তখন অদ্ভুত সুমিষ্ট 
স্বরে রবাক হইতে এই শব্দই বার বার বাজিত যে “তুহিই নিরাঙ্কার, তুছিই 
নিরাঙ্কার, এবং নানক ভোমার দাস।” একদিন নানক রবাবের- সুমধুর 
ধ্বনি গুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন; 
তাহার আর বাহজ্ঞান রহিল না। দুই দন ছুই রাত্রি নানক সমাধিত্ই, 


৬ নানক প্রকাশ'। 


গ্ঁ 


মগ্র রহিলেন, আহার নিড্রার অতীত হইয়া তিনি আপন, ভাটি 
মত্ত রহিলেন। অর্দীনা রবাব, যন্ত্র সহকারে ক্রমাগত ঈশ্বর বন্দনা করিততে- 
ছিলেন, বথাসময় মর্দান! ক্ষুধা ও শ্রাস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি 
অনাহারে, অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। গুরুর সম্মুখে তাছার আদেশে তিনি৷ 
ভজনে রত্ব হইয়াছিলেন, গুরু সম্মুখে সমাধিস্থ, এই স্ুগম্ভীর সময়ে তিনি 
সঙ্গীত বন্ধ করিয়া আর, আহারানুসন্ধানে যাইতে সাহসী হইলেন: না, কিন্তু 
মনে মনে অতান্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন । তিনি ভাখিলেন এ এক দিনের 
কথ নগ্ন সর্বদাই এরূপ ঘটনা হইবে । উপস্থিত ক্ষুধা তুষ্'র যন্ত্রণা ও পরি- 
থাম চিন্তায় সংসারাসক্ত স্ু্রচেতা মর্দানা অত্যন্ত হতাশ হইয়া+ পড়িলেন-। 
তিনি মনেস্থির করিলেন যে, এবার যতক্ষণ না গুরুর সমাধি ভঙ্গ হয়, 
কোন ক্রমে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ করিয়া কালাতিপাত করিব কিন্ত 
তিনি চক্ষু খুলিলেই তীহার নিকট হইতে একেবারে বিদায় লইক এবং তালবগ্ডী 
চলিয়া গিয়া ছুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব । তৃতীয় দিনে নানক 
নেত্র উন্নীলন করিয়া উত্সাহ ও আনন্দের সহিত প্রিয়তমের সহবাস” 
স্বখের পরিচয় মর্দানার নিকট দিতে গেলেন, ক্ষুদ্রাতআা ও ক্ষুধায় কাঁতর 
ংসারী জীব মর্দান। তত্প্রতি কর্ণপাত না করিয়া বিরক্তির সঠিত উত্তুর' 
করিলেন, “ভে গুকজি, আপনার ক্ষুধা ও দুঃখ প্রভু দূর করিয়া দিয়াছেন, 
আমাদিগের শরীরকে 'এখন৪ ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিভাগ করে নাই, তবে 
আপনার সহিত আঁমাঁদিগের এক'্ কাস করা কিরূপে সম্ভব? আরা 
অগ্নজলের অধীন জীব, এই নির্জন স্থানে 'এমন একটি মানুষও নাই: 
যে তাহার নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া উদরের জালা নিব্বাণ করি, 
আপনি তে! চক্ষু মুদ্রিত করিরাই কাল্স কাটাইলেন।” নানক মর্দানাতর 
কণা শুনিয়া অতান্ত অসম্থ্ট ভইয়া উত্তর করিলেন, “মর্দানা আমার সঙ্গে 
থাকিলে হুঃখ এবং ক্ষুধা তো তোগার ভোগ করিছ্তেই হইবে । যদি তৃষি, 
সে সমন্ত গ্রহণ করিতে প্রপ্তত থাক, তবে আমার সঙ্ষে অবস্থিতি কর, আর; 
য্দি তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিতে অনম্মত ভও, তবে তুমি গৃহে গমন কর 
মর্দানা উন্তর করিলেন, “গুরুজি, আমার একটি বন্দধস্ত হইলেই আমি 
এখানে খাকিতে পারি ।% নানক উত্তর করলেন, “এখানে খাকিতে হহঙো। 
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1 ভৃষ্খ ও. স্ুুখছুঃখনিরপেক্ষ হইয়া প্রভুর হান্তে আপনাকে ছাড়িয়া 
দিতি হইবে । যদি তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, নতুবা চলিয়া যাও ।” 
বিশ্বাসহীন মর্দানা নাঁনকের কথা শুনিয়া! তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
না। হঈশরের উপর নির্ভর করিলে কিরূপে ক্ষুধা তৃষ্ঞার হল্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করা যাক্ক, তাহা তাহার মনে প্রবেশই করিল না। তিনি অত্যান্ত হতাশ 
ও ভীত হইয্বা সম্মুখে অন্ধকার দুঃখ বিপদ ও মৃত্াই গণনা করিতে লাগিলেন 
এবং অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "গুরুজি, আমি তবে গৃহেই চলিলাম।” নানক 
অতি শান্ত ভাবে কেবল এই. কথা বলিয়া তখন মর্দীনাকে বিদা্স দিলেন, 
যে, “তবে তুমি ভোনার রবাঁব যন্ত্রখাননে ভগিনী নানকীর নিকট দিয়া 
যাইবে 1৮ 

মর্দানা বরবাক লইয়। সুলতানপুরে জয়রামের ভবনে উপনীত হই, 
€লন। অনেক দিনের পর নানকী মর্দানাকে দেখিম্া নানকের কুশল- 
বান্ভা জিজ্ঞাসা করিয়া ও সকল বৃত্তান্ত অবগত হষ্টয়া বলিয়া উঠিলেন 
"নদ্দীনা, আমার ভ্রাতীকে তুমি কোথায় ফেলিয়। আসিলে 1” মর্দানা 
উত্তর করিলেন, “হে বিবিজি, আপনার ভ্রাতা ফকির সাধু হইয়াছেন, 
তাহাঁকে দ্রঃখ ও ক্ষুধা আর স্পর্ণ করিতে পারে না, তাহার সহিত 
আমাধিগের মত লোকের একত্র থাকা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহ 
অনেক কষ্ট পাইগ্া আমি অবশেষে তাহাকে. বলিলাম যে, গুরুজি 
তবে আমি তালকণ্ডী চলিলাম। গুরু আমাকে বিদাদ্। দিয়া বলিয়া 
ধিলেন এই রবাব যন্ত্র খানি তুমি ভগিনীর নিকট, রাখিয়া ঘাঁও। 
তাই আমি ইহা দিবার জন্য আপনার নিকট আপিয়াছি।” মর্দ- 
নার মুখের কথাগুলি শুনিবামাত্র নানকী আর কিছু উত্তর করিতে না! 
পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার ক্রন্দনধ্বনি' শুনিয়া জয়রাম 
গৃহমধ্যে আসিয়া! উপস্থিত হইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা! কত্সিলে নানকী উত্তর, 
করিলেন, “ঠাকুর মহাশয়, এত দিন' মর্দন আমার ভ্রাভার নিকট ছিলেন, 
আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়! গিয়াছেন, সর্বদাই; 
ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত ও সমাধিস্থ থাকেন, তীহার ক্ষুধার সময় এখন কে 
ত্বাহকে আহার, করাইবে, এবং -তৃষ্তার সময় জলই খা কে দিকে? নানক্‌ 


ণঞ লানকগ্রকাশি 1. 


চে 


একাকী আছেন একথা ভাবিলে আমি আর স্থির থাকিতে পারি নী।» জয়; 
রাম উত্তর করিলেন, “কেন তুমি অত ছুঃখ করিতেছ? আমি সর্বদাই 
তোমার আজ্ঞাকারী. যাহা হুইলে মর্দীনা আবার তোমার ভ্রাতার নিকট 
গমন করিতে সমর্থ হন আমাকে তাহা বলিয়া দেও, আমি তাহাই করি,» 
নানকী উত্তর করিলেন, “ঠাকুর মহাশয় আমি আর আপনাকে কি বণিয়া দিব, 
যাহা করিলে ভ্ডিনি আবার তাহার নিকট গমন করেন, আপনি নিজে, 
তাহাই করিরা দিন।” জয়রাম মর্দানাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে ভুমি 
অন্ন বন্ত্রের জন্য চিন্তা করিও না. আমরা লে জন্য দায়ী। যখন তোমরা 
এই সুলতানপুরের সন্নিকট থাকিবে, তোমার জন্য আমার গৃহে,ছঈ বেলা 
রুটি প্রস্তুত থাঁকিবে। তুমি এক বার করিয়া আসিয়া ভোজন করিয়া 
যাইবে। আর যদি তোমাদিগের দূরে গমন করিতে হয়, তবে এই বিশ 
মুদ্রা সঙ্গে রাখ, ইহার দ্বারা উদরান্ন প্রস্তুত করিয়া লইও, আর বস্ত্ের 
জন্যই ব! চিন্তা করিতেছ কেন? এই আমার নিজের পরিচ্ছদ গুলি তৃমি 
গ্রহণ কর। এই সমস্ত লইয়া তুমি গুরু নাঁনকের নিকট গমন কর, 
তাহার সঙ্গে সর্বদা থাকিও। তাহার যেন কোথাও কোন কষ্ট না হয়, 
সে জ্ন্ত রিশেষ দৃষ্টি রাখিও।” নানঙ্গী মর্দানাকে বলিয়া দিলেন, তুমি 
আমার ভ্রাতাকে বলিও যেন তিনি এক বার আমাকে দর্শন দিয়া অগ্থত্র গমন 
করেন। 

মর্দীন! অতি নীচ জাতীয় ডোম এবং চিরদরিদ্র, তিনি এক কালে বিশ 
যুদ্রা কথন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ । এতগুলি মুদ্রা হস্তে পাইয়া এবং 
অন্ন বঙ্কের এমন আুবিধা হইল দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলেন, 
রবাব যন্ত্র লইয়া পর দিন উত্তমরূপে আহার করিরা গুরু নানকের নিকট 
ষাত্রা করিলেন এবং গুরুর সম্মুথে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। গুরু 
নানক জিজ্ঞাসা করিলেন, “্মর্দীনা, এই রবাব যন্ত্র তুমি কেন আবার 
এখানে লইয়া আসিলে ?” মর্দানা সকল বৃত্তান্ত গুরুকে অবগত করিরা 
বলিলেন, “এই রোক. বিশ টাক খরচের জন্ত জয়রাম আমাকে দিয়াছেন 
এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই বন্ত্রগুলিও তিনি আমাকে 
গ্রদান করিয়াছেন। আপনার ভগিনী আপনাকে এক বর দশ'ন করিতে 


মর্দানার অবিশ্বাম ও গুরু নানকের ভত্সনা। 4 


ম্বহিযাছেন। আমি আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছি 
শুনিয়া তিনি চীৎকার ববে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ভাই জয়রাঁন 
আমার সহিতত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আমাকে আবার আপনার নিকট 
গ্রেরণ করিবার কথা গ্বির করিলে তিনি শান্ত হইলেন” নানক মর্দানার 
কথা শুনিয়া অতান্ত ছঃখিত হইয়1 বলিয়া উঠিলেন, “মর্দীনা, তুমি একি কার্য 
ক ররাছ, তুম জাতিতে ডোম, এখানেও ঠিক ভোমের ব্যবহার করিলে ?” 
মর্দান।, গুরু নাঁনকের অভি প্রায় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, *গুরুজি, আমিতো 
এ টাকা তাহাদের নিকট যাচ.ঞ1 করি নাই, তাহারা আপনারাই ইক্কা 
ইচ্ছাপুর্্বক আমাকে প্রদান করিয়াছেন।” নানক উত্তর করিলেন, “মর্দানা, 
তূমি এখনই গিয়া এই 'বশ টাকা তাহাদিগকে প্রতার্পণ কর, আর তোমার 
বস্ত্র জন্তই বা চিন্তা কি, তুমি কেবল আমাদিগের প্রভুর প্রতি দৃষ্টি 
করিয়া থাক, আমর] তাহার দাস, তিনি আমাদিগের প্রতি অতান্ত সুপ্রসন্ন 
জানিবে1 তুমি তাহার উপর আশা সংস্থাপন করিয়া সন্তষ্ট থাক |” 
মর্দানা উত্তর করিলেন, পগুরুজি, আপনার ভগিনী আপনাকে এক বার 
দেখিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন” আমার সহিত আপনিও 
চলুন । | 

ধর্মশান্ত্রে মহাপুরুষদিগকে আলোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 
তাহারা স্বর্গের আলোকসদৃশ হইয়া এই অগ্কারময় পৃথিবীতে দীস্তি 
প্রকাশ করেন, কিন্তু মন্ধকার পৃথিবী তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাহা- 
দের আস্তরিক স্বর্গীয় ও উচ্চতর ভাব গুলি পৃথিবীর লোকদের বোধগম্য 
হওয়! দুরে থাকুক, ষে কয়েক জন লোক 'সংসারের সর্বস্ব ছাড়িয়া তাহাদের 
শরণাপন্ন হইয়! শিষ্ত্ব স্বীকার করেন, তীহারাও সে সকল কিছু মাত্র 
বুঝিতে পারেন না। বিধানপ্রবর্তকদিগের উচ্চতর ভাব সকল শুনিয়া 
সময়ে সময়ে তীহার| যেরূপ সংসারাসক্তি অতি নীচ ভাব ও অজ্ঞা- 
নতা প্রকাশ করেন, তাহ! শুনিলে লোকে তীহাদিগকে স্বভাবতঃ অতি 
রুূপাপাত্র বলিয়া বোধ করিতে পারেন, কিন্তু মহাপুরুষগণ ধন্ত, তাহার! 
তাহাদের শিষাদিগের সম্পূর্ণ অন্ুপযুক্তত ও ঘোর সংসারাসক্তি এধং 
পাপের কথা সকল বার বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও তাহাদের মধ্যে এমন 


খু  শীনক প্রকাশ । 


গ্রকটু বিশেষ দৈব শুণ দেপিতে পান, ষন্বারা তাহার্দিগকে সংসারের লৌক্‌ 
হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে পারেন। অন্ত লোকে তীহা্দিগের সহিত 
সংলারী জীবদিগের পার্থকা অনুভব করিতে অসমর্থ হন, কিন্তু তাহার! ভাহা- 
দের মধো এমন কিছু লক্ষ্য করৈন যদ্্ারা তাহাদের ছুন্বলতার মধ্যে গ্রচ্ছন্ন 
ঘল, তাঙাদের পাপের মধো পুণের গুড় বীজ এবং অন্ুপধুক্ততার মধ্যে বিধা- 
নের লুক্কাইত অপরাঙ্গিত শক্তি প্রকাশ পায়' এই জন্ত তাঁর! 
তাহাদিগের অন্থপমুগ্তার ভূর ভূরি প্রমাণ দেখিয়াও কিছু মাঞ্র নিরাশ না 
ভইয় তাঁহাদের উপর এমন বিশ্বাস স্থাপন করেন যে অন্ত লোকে তাহার 
অর্থ কিছুই না বুঝিরা বিস্মরাপন্ন হয়। মর্দানা যখন গুরু নানককে 
ভগিনী নানকীর নিকট যাইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি শান্ত ভাবে 
ঘলিয়া উঠিলেন “আচ্ছা মর্দানা, আমি তোমার কথাই শুনিব। তোমাকে 
লইয়া আমাদিগের অনেক কার্য করিতে হইবে ।” মর্দানার সঠিত গুরু 
নানক আবার জররামের গৃহে ফিরিয়া আপিলেন, গুরু নানক নানকীর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেম, তথাচ ভ্রাতাকে দেখিয়া নানকীর মনে এমনি ভক্তিরস 
উচ্ছসিত হইয়া উঠিত ষে, তিনি তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম না করিয়া! 
থাকিতে পারিতেন না । ভগিনীর এরূপ ব্যবহাবে বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁগাকে 
অনেক নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং মপ্দানাকে বিশ টাকা ফিরাইর দিনে 
বলিলেন। নানকী কতিলেন্জ “নর্দানাকে এ টাকা আঁমরা আপনারাই দিয়াছি 
সে তাহা চাহে নাই।” গুরু নানক উত্তর করিলেন, “ভগিনী, তুমি কেবল 
আমাঁদিগের প্রভৃর উপর নির্ভর কর। তুমি আমার বড় ভগিনী এবং ঈশ্বর ভক্ত, 
তুমি আমার মঙ্গলের জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা কর, জোত্ঠার প্রার্থনায় আমার 
অনেক কল্যাণ হবেই হইবে৷ টাকায় আমার কোন প্রয়োজন নাই ।৮ এই 
কথা বলিয়া নানক ভগিনীর গৃহ পরিতাগ করিয়া! গ্রামের বাহিরে আসিয়া 
উপনীত হইলেন । 


আক কোরওরেস্বিিত 


সন্ামীবেশে নানকের তালবন্তী গমন । 


নানকীর গুহ হইতে বিদায় লইয়া গুক নানক ইম্নাবাদে আলিয়া 
ভাঁঃ লালো নানক এক জন সাধুর গ্রহে এক মাম কাল অবস্থিতি করিতে 


সন্যাঁধিবেশে নানকের তালবণ্ডী গমন... শস্ু 


সল্প করিলেন। এই সময় ভাই মর্দন! গুরু নাঁনকের নিকট বিদাকস গ্রহণ 
করিয়া তালব্ডী যাত্রা করিলেন? ভাই ঘালা ইিপুর্কেইে তাল- 
বন্তীতে আসিঙ্গাছিলেন। নাকের সন্্যাসপ্রত শ্রহপের কথা কালু পূর্ব্বেই 
শুনিয়াছিলেন এবং এজন্য যৎপরনাস্তি হুঃখে বিহ্বল ছিলেন। মর্দীনা 
নানকের নিকট হুইতে প্রত্যাথত হইগাছেন শুনিবামাত্র কাদু তীহাকে' 
ডাকা ইয়া! নামকের সংবাদ জিল্ঞাসা করায় মর্দীন! উত্তর করিলেন, “মহিভালি; 
আপনার পুত্র রামচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় অবতার, তিনি একাধারে চন্জর সূর্য্য 
হইয়। জগতে উদিত হইয়াছেন।” সংসারাসক্ত কালুর হৃদয়ে মর্দীনার কথা 
বিষ সদৃশ কটু বোধ হইল, ভাহাতে তাঁহার মনে আরও দুঃখের অগ্থি 
জলিয়া উঠিল। ভাই মর্দানার শ্রত্যাগমনের কথা ভক্ত রায় বুলার অবণ 
কফরিকন। তাঁহাকে ডাঁকাইয়া লইক্কা গেলেন, তাহার নিকট গুরুর সমাচার 
জিজ্ঞান। করায়, সরলচিত্ত নর্দীনা বলিয়া উঠিলেন, প্রাপরজি, নানক আমার 
সম্রাটের সম্রাট, পীরের পীর, এবং ফকিরদিগের শিরোতূষণ হইয়াছেন । 
তাহার মধ্যে দৈবশক্তি অত্যন্ত আবিভূতি হইয়াছে ।» বায় বুলার মর্দানার 
কথা শুনিয়। বলিয়। উঠিলেন, “মর্দানা আমি বুদ্ধ হইফ়াছি, একবার নাঁদককে 
দেখিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে । তুমি বালা সিম্ধৃকে তোমার 
নঙ্গে লইয়া যাও এবং তাহার দর্শন জন্ত আমার ধ্যাকুলতার কথা তাঁহাকে 
অবগত করিও । যে কোন প্রকারে হয় একবার আমাকে দেখা দিম্বা যহিতে 
নানককে বিশেষ করিয়। অনুরোধ করিও 1” মর্দানা এই বলির! রায় বুলারের 
নিকট বিদায় লইলেন যে, “নানক তো আমাদিগের অধীন নহেন ষে আমা- 
দিগের কথ। শুনিবেন, আমরাই তাহার অধীন, তবে আপনার অন্করোধ 
তাহাকে জ্ঞাপন করিব 1% 

তাই বালা এবং মর্দীন! একত্র হইকপ! ইম্নাঘাদে যাত্রা করিলেন । ভাই 
লালোর গৃহে উপনীত হইয়া নানকের সহিত তাহারা সাক্ষাৎ করিলেন, 
এবং প্রণিপাতি করিয়া তালবদ্তীর সমস্ত সংবাদ নিবেদন" করিয়া কহিলেন, 
“মহারাজ, রায় বুলার আপনাকে একবার দর্শন করিবার জন্য অতান্ত 
ব্যাকুল হুইয়াছেন।” নানকের পুরাতন ভক্ত রার বুলারের নাম শুনিবামাত্র 
ঠাহার মনে প্রেমের উদয় হইল। তিনি বণিলেন, প্রায় বুলারের ভার 

১৬ 
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আমার স্বদ্ে সর্বদাই আছে, আমি শীত্র গিয়া একবার বাঁয়জীর সহিত্ত 
গাঙ্গাৎ করিব।” ভাই বালা ও ভাই মর্দীনাসহ গুরু নানক তালবপ্তী 
আসি! উপনীত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাই বালাকে নানক 
ঘলিতে লাগিলেন, “ভাই ঘাল1 তালবণ্ী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিতে 
আমার ইচ্ছা নাই।” অবশেষে নানক আসিয়া তালবশীর প্রান্তরস্ক ভাই 
ঘালার কৃপের মিকট উপবিষ্ট হইলেন। নানকের পিতা মহিতা কালু, 
খুল্লতাত লালু এরং ত্রাহার মাতা ভ্রিপতা নালকের আগমনবার্তী শুনিয়া 
ত্বরায় তথায় উপনীত হইলেন) তাহারা সকলেই নানককে সন্ব্যাসীর 
বেশে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। লালু বলিলেন, “বৎস 
নানক, আমাদিগের এই শিবরাম বেদীর বংশ তোমারই জন্য অত্যন্ত কল- 
স্কিত হইল। তোমার পিতা তোমার সহিত্ত অনেক ছুর্বাবহাঁর করিয়াছেন 
দত্য, কিন্তু আমি বলিতেছি সে জন্য তুমি আর তাহার নিকট থাকিও 
না। ভুমি এখন আবার গৃহে চল।” নানক উত্তর করিলেন, “খুড়া 
মহাশয়, আমি অনেক ঘর পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে এই একটি সুখের 
ঘর পাইয়াছি। এ ঘর ছাড়িয়া আমি আর কোথা বাইব।” লালু উত্তর 
করিলেন, “হে নানক, তুমি সাধু হইয়াছ, দয়াই সাধুর প্রধান ধন্ম। আমি 
তোমার খুল্লতাত, এই তোমার পিতা দণ্ডায়মান এবং এ দেখ তোমার বৃদ্ধা 
মাতা তোমার জন্ত ক্রন্দন করিতেছেন । এ সমস্ত দেখিয়াও কি তোমার 
দয়া হয় না? চল বৎস গৃহে চল।” লালুর কথ শুনিয়া বাবা নানক ষে 
একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, ক্ষম! আমার মাতা, সন্তোষ 
আমার পিভা, সত্য আমার খুল্লভাত, তাহার সঙ্গে থাকিয়া আমার মন 


* ক্ষিমা হামারী মাতা কহিয়াহি সম্তোখ হামারা পিতা । সত হামার! 
চাচা কহিএঁ জিন সঙ্গ মন্থু আজিতা। শুন লালু গুণ এ্সা। সগলে লোক 
বন্ধনকে বাধে সো গুণ কহিএ কৈসা। রহাঁও। ভাঁও ভাই সঙ্গি হামারে 
প্রেম শ্রীত সে! "চাঁচা ॥ ধীয় হাদারী ধীরজ বনিহি এস সঙ্গ হামারা । 
সান্ত হামারী সঙ্গ সহেলী মতি হামারী চেলী। এন কুটম্ব হামার কহিয়হি 
সসি সসি হমারী খেলী। এক ওঁকার হামার খাবদ জিন হম বনত 
বনাই। উসকো তিয়াগ অবর কৌ লাগে নানক সো দুঃখ পাই ।--রাগ 
রামকেলী মহুল্লা । ১। 


সন্যাসিবেশে নানকের তালবস্তী গমন ।' ৭&- 


জপরা্জেয় হইয়াছে । হে লালু, এই সমস্ত গুণের কথা শ্রবণ কর। যে সকঙ্গ 
ল্টেক পাপের বন্ধনে আবদ্ধ তাহারা এ সমস্ত গুণের কথা কিরূপে বলিবে % 
ভক্তি আমার ভ্রাতা সর্ধদাই আমার সঙ্গী এবং প্রীতিই আমার জ্যেষ্ঠ তাত, 
ধর্ধ্য কন্তা হইয়াছেন, তিনি কথনই আমার সঙ্গ ছাড়া হন না'। সাধুগণ 
আমার সহচর, তীহাদেরই দ্বারা আমি সর্ধদা পরিবৃত থাকি'। আমার 
মতিই আমার শিষ্য'হইয়াছে। এই প্রকার আমি কুটুম্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছি,, 
সর্বদাই আমি ইহাদের সঙ্গে ক্রীড়া করিয়া থাঁকি। গুঁকারন্ন্বপ' পরমেক্বরই- 
আমার পতি হইয়াছেন। যিমি আমাকে তাহার জন্য উপযুক্ত করিয়! 

লইতেছেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্তের আশ্রয় লইন্বে ননিক কহেন, অনেক, 

দুঃখ পাইতে হইবে ।”" বাস্তবিক সকল মহাজনেরই এ সম্বন্ধে এক মত 4 

তাহাদের শরীর এই সংসারে বাস: করে বটে, কিন্তু তাভাদের আত্মা অন্যতর 

জগতে অবস্থিতি করে। তাহাদের গুহ, পরিবার, আত্মীয়, কুটুম্ব, এ পৃথিবীর. 
নহে। মানবকুল শ্রেষ্ঠ অপর মহাম্বা ও আপনার পিতা মাতা সম্বন্ধে 

বলিয়াছিলেন, “কে আমার পিতা, কেইঘা আমাব. মাতা, এ সংসারে যিনি; 

আঘাত ব্বর্গস্বপিতার ইচ্ছ' সম্পন্ন করেন, তিনিই আমার পিতা, মাতা, ভ্রাত। 

সকলি।” 

পরে গুরু নানক রায় বুলারের অনুরোধে তাহার ' গৃহে উপস্থিত হই 

লেন। রায়- বুলারু তাঁহাকে দেখিয়া সসন্ত্রমে গাত্রো্ান করিয়া অভ্যর্থন! 

করিতে লাগ্নিলেন। তিনি' নাঁনকের চরণে মস্তক রাখিয়া বার বার প্রণা্ 

করিলেন। আশীর্বাদ ভিক্ষা করিম্না নিজ মঙ্গলের” জন্য. ঈশ্বর; 
সমীপে প্রার্থনা করিতে অন্থরোধ- করিতে লাগিলেন। নানক উত্তর 
করিলেন, প্রায়জি, তোমাকে আমি আর কি' বলিব, যেখানে ' আমরা,.দেই - 
থানেই, তুমি।” বায় বুলার নানকের আহারের জন্ত আয়োজন:, 
করিয়! জিজ্ঞাসা, করিলেন, “হে” তপস্বী, আপনার জন্ত কি“রন্ধন, হইবে +% * 
নানক: উত্তর করিলেন, প্যাহা পরমে্বর গেরণ- করেন তাহাই হইবে, 

এ সম্বন্ধে আমি কখন কোন. আদেশ. করি'না ।৮- গুরু- নানক" এই সময়ে, 

যে [ফে একটি শব * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এই, পনুমিষ্ট প্রেমই প্রকৃত, 


পা শািপীপীসপি শীত শ পিসিশিপিশীপিকফত শী পি? শী 


৯ মিঠা' মরম. , অলুনা, সঞ্জয়. থটা খরা. ধিয়ান।* এমা, তোজন জো! জন. 
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ব্ঞ্রন, ইন্্িয়সংঘমই অস্ত্র, এবং ধ্যানই যথার্থ লবণ, এইরূপ ভৌজন পন 
জন করে সে পুরুষপ্রধান। রায়জি, তুমি আর সকল ছাড়িয়। এইরপ 
ভোজন কর। তুমি সত্যরূুপ আহারেই নিমগ্ধ থাক, তাহাঁতে তোমার তৃপ্তি 
হইবে। সদ্গুরুরূপ কল্পতরু হইতে ফলজ পাড়িয়া তাহাই অঙ্গে অল্পে 
আহার কর। নামামৃত ফলের রদ তোমাকে প্রদত্ত হইবে. তুমি তাহাই 
পান কর। যে অকাঁলমুর্তর ব্ুপদর্শনে জন্ম সফল হয় তীহাকেই তুমি 
হৃদয়ে ধারণ কর। নানক কহেন এক গুঁকার রসেরই প্রকৃত আস্বাদন 
আছে, তাহাই আমি গ্রহণ করিয়াছি। যখন হইতে সতা নাম রসনায় 
দিয়াছি, সেই দিন হইতে অন্ত সকল আম্বাদন বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে।” 
গুরুজি এই শন্দ উচ্চারণ করিলে রায় বুলার প্রণাম করিলেন । রায়জ এই 
সময়ে কঠোরচিভ্ত সংসারাসক্ত অবিশ্বাসী কাঁলুর দিকে দৃষ্টি করিয়া 
বলিলেন, “তবে কালু এখন তুমি কি কল” কালু উত্তর করিলেন, “রায়জি, 
ও যে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে তাহা আমরা অনেক শুনিয়াছি, ও 
কিছুই নহে।” গুরু নানক ইভা শুনিয়া উত্তর করিলেন, প্পিতাজি, যিনি 
আমার প্রকে দেখিয়াছেন, তিনিই তরশ্বর্যাশালী ভইয়াঁছেন 1” নানক 
এই স্থানে আর একটি শব্দ * উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “তিনিই বড় তিনিই 
বড়” সকলে এই কথা বলে 'ও শুনে. কিন্তু বড়কে কে জানে? তীঙার মুলা 
নাই, তদ্দিষয় কেহ জানে না। তাহার কথা বলিতে গিয়া বক্তাগণ স্তম্ভিত 
হইয়া থাকেন। আমার প্রভূই বড়। তিনি গভীর ও স্ুগম্ভীর। তীর 
গভীরতা ও গুণ কেহ জানে না। সকল সৌন্দর্য তাহা হইতে মুর 
হইয়াছে। তাহা ভইতেই সকল বনুমূলা পদার্থ মুলাবান্‌ হইয়াছে। 
জ্ঞানী প্যানী সকলে [প্রভু,] তোমা হইতে উচ্চ হইয়াছে । তোমার 


পা ও 





সস পিপিপি পোপ পপটীানি 
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অচরে সো মানষ পরধান। রায়জি ভোজন এ্রস! করিয়ে। ওর সগল পর- 
হরিতী। রহাঁও' মেরা! মগন লনা সচ সতী জিস খাঁধে ভ্রিপতাবৈ । তি, 
গুরু বিরছ ফল আসন ডালিয়ে ফল চুগ চুগ খাবৈ। অমৃত ফল রস নামু ধনীকা? 
সে পীবৈ জিস দেবৈ। সফলিউ দরস অকালমুরত হৈ তাকে রিদে সমাবে। 
কহ নানক সে! খর! স্ুরাদী এক গুকার রস লিয়া। আউর সুরা সভ ফিকে 
জাগে যব সচ নাম মুখ দিগ্া |--রাগ মারু মহল্লা ১। 

* শুনি বডডা আঞে স্ভ কোই 1”স্রাগ আশা মহলা ১। 


সন্গানিবেশে নানকের তালঘর্ভী গমন গঙঈ; 


১). 
ফ্কত্বের এক তিলও কেহ বলিতে পারে না। সকল তপন্া, সফল, 


মঙ্গুল. সকল সিদ্ধি তোমারই স্ততি করিতেছে । ত্পস্তা ব্যতীত কেন্ছ 
সিদ্ধ হয় না। সংকর না করিলে আথাত পাইভে হয়। তোমাক 
বিষয় বক্তা বেচারারাঁ কি বলিবে? তোমার ভাগার এরশ্থধ্যে পুর্ণ। যাহাফে 
তুমি সামর্থা দেও সেই তোমার কথা বলিতে পারে নানক কহেন, সত্য 
স্বর্ূপের নিকট সকলেই বলিহারি যায়|” নানকের কথা শুনিক্া কাল বলিতে 
লাগিলেন, “বৎস নানক, তুমি এ সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সকল লোক 
যে পথে চলে সেই পথই গ্রহণ কর।” কালুর নিতান্ত নির্ব্বোধের স্টার 
কথা শুনিয়া লালু বলিলেন, “মহিতাঁজি, তুমি চুপ করিয়া থাক '* তিনি৷ 
রায় বুলারকে বলিলেন, “রায়জি, তুমি যেমন ভাল বিবেচনা! করু তাহাই কর» 
কিন্ত নানফকে তোমারই নিকট রাখিয়া দাও” রায় বুলার নানককে, 
তাহার নিকট থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়া! বলিলেন. তুমি এখানে 
অবস্থিতি করিলে আমি তোমাকে অনেক বিষয় সম্পত্তি প্রদান কৰিব, 
তোমার কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে না, নির্ভাবনায় ভগবানের আরা ধনঃ 
করিবে, তোষার আত্মীয়গণ সকলেই সুখী হইবেন। নীনক একই সম্পত্তি ও 
একই প্রভূকে জানিভেন। তিনি বলিলেন, “আমি এখন সেই প্রতৃর 
হস্তে আমার সকলই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমার. এখন. আর, 
কেন প্রকার চিন্তা নাই” নানকের মাতা! ব্রিপতা' অত্ন্ত খেদ করিতে 
করিতে এই সময় বল্লিয়া উঠিলেন প্পুত্র নানক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ; 
করিয়া কোথাও যাইও না, আমি তোমাকে দুই বেল! রহ্ধান করিত! দিব, তুমি 
তাহা ভোজন করিয়া গৃহে বসিয়া থাকিও, তোমার আর কিছু কাধ্য 
ফরিতে হইবে না, ভুমি গৃহহীন হুইয়া দেশ বিদেশে ওরূপ করিয়া বেড়াটিও 
না। তোমাকে কে আহার করাইবে, এরূপ' করিলে অনাহারে তোমাক প্রাণ 
যাইবে ।” গুরু নানক এই স্থানে একটি শব্দ * উচ্ছারণ করিলেন, 


* আঁথা জীবা বিসরে মর যাউ। আখন অউথা সচা নাউ। 
সচে নামকী লগৈ ভুখ। উত ভুথে খাই চলিয়াছি  ছুঃখ। সো কিউ 
বিসরৈ মেরী মাই ' সাচা সাহিবু সচ! নাউ । রহাও। সাচ নামকা। 
তিল বড়িয়্াই। আখি থকে কীমতি নহী পাই। ভে সভ মিলটকৈ 


পি নানকগ্রকাশ। 


তাহার মর্খ্ব এই, “তাহার কথা বলাই আমার জীবন, বিস্মরণে' মৃত্যু হয়? 
সত্য 'নাম বলা বড় কঠিন। আসার সেই সন্ভা নামের ক্ষুধা হস্টয়াছে, 
সেই ক্ষুধাতেই আমার ছুঃখ সকল চলিয়া গিয়াছে । হে মাতঃ, তীহাকে 
আমি কিরূপে বিশ্বৃত হইব? তাঁহার শোক অথবা মৃত্যু নাই, সত্য 
নামের তিলমাত্র স্তরতি করিতে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যায়। তাহার, 
মূল্য ফেহ জানে না, সকল লোক একত্র হইয়া স্তক করিলে তাহা মহ- 
ত্বের কোন বৃদ্ধি হয় না, না করিলেও কমিয়া ফার না। দাতা বর্তমান 
রহিয়াছেন্, জীবের ভোগ নিবৃত্ত হইতেছে না। ইহারই গুণ আছে 
আর কাহার নাই, ছিল ন! এবং হইবে নাঁ। যেরুপ তিনি আপনি বড় 
তেমনি তাহার দান বড় । তিনি দিন স্থজন করিয়া রাত্রি করিতেছেন । যে 
স্ত্রী আপন পত্িকে বিস্থৃত হয় সেস্ত্রী জাতিতে অতি নীচ। নানক কহেন। 
কেবল তার নামই সতা। নানক মাঁতাকে আরও বলিলেন, ণ্ভে 
মাতঃ তুমি সেই পরমেশ্বরের নাম জপ কর, তাঁহার সেই নাম জপ করিয়া 
আমি সর্বদাই তৃপ্তি লাভ করিতেছি, আমার অবস্থানও সেই ভগবানের 
ইচ্ছাঁধীন, যেখানে তিনি আমাকে রাখেন সেইখানেই আমায় গকিতে 
হইবে ।” রায় বুলার বলিলেন, “নানক, তুমি আমাকে কিছু আদেশ 
ফর, আমি তোমার কিছু সেবা করিতে ইচ্ছা করি।” অপর একটি শব * 
ছারা গুরু নাঁনক এইক্ধপ উত্তর করিলেন, “ফেবল- প্রভূ পরমেশ্ববই আদেশ 
ক্রেন, তাহার সম্বন্ধে কাহার বল'চলে না, বলপুর্ধক কেহ তাঁহাকে লাভ 
ক্ষরিতে পারে নাঁ। হে রাঁয়জি, তিনি, এমনি- প্রভু, যে তিনি কাহার 
অধীন নেন, কিন্তু ভাত জোড় করিয়া জ্রীহার নিকট '্রীর্থনা করিলে 
সকলি প্রান্ত হওয়া যায়।” রায় বুলান্র পুনর্ববীর বলিলেন, “হে তপোধন, 





অখন পাই। বড়া না হোবৈ, ঘটি না যাই। না উহু মরে ন হোবৈ! 
সোর। দেদা রহৈ নচুকৈ ভোখু। গুণ এ হোঁর নহী কোই না" 
কো হোয়া না কো হোই। যে বড আপি তে বড দতি। ধিন, দিন" 
করকে কীতী রাতি। খাবন বিসারহি তে কম জাতি। নানক নাবহি বাস্তব; 
নাত ।--রাগ আশা মহল্লা ১। ূ 


* ইক ফরনাইস আখি এ ইত্যাদি_-কাগ যারঙ্গ মহল! ২.।. 


সন্যাদিবেশে নানকের তালবণ্ডী গমন । ৭ 


এই স্থানে কি তোমার নামে একটি অতিথিশাল! নিশ্মীণ করিয়া দিব? 
তুমি এই স্থানেই থাকিয়া ফকিরদিগকে আহার করাও। অন্ত কোথায়ও 
আর যাইও না।” গুরু নানক স্বতন্ত্র একটি শবে * তাহার এইরূপ উত্তর 
প্রপ্নান করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, “অতিথিশাঁল! একমাত্র ঈশ্বরেরই আছে, 
অন্ত অতিথিশালা নাই। হে রায় বুলার, আমার এক মিনতি শ্রবণ কর। 
সত্যস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা একই, তিনি সমস্ত স্থ্ট পদার্থ স্থজন করিয়াছেন । দাতা 
স্বয়ং দয়াময়) তিনি ধনী হইয়া সকলের সঙ্গে থাকিয় প্রতিপালন করিতেছেন । 
তিনি জীবন প্রাণ দেই ধন দিরাছেন এবং রম ভোগ করাইতেছেন । 
তিনি আপনি কোন রসভোগ করিতেছেন নাঁ। সিদ্ধ ওসাধক সকলের 
উপরে এক জনই আছেন। নানক কহেন, সৃষ্টিকর্তা দাতার নিকট সক 
লোকই ভিক্ষা করিতেছে ।” রায় বুলার নানকের কথা শুনিয়া প্রণতি পূর্বক 
অশ্রু বণ করিতে করিতে বলিলেন, “হে তপোধন, তোমার যাহ! ভাল 
বোধ হয় তাহাই কর।” নানক করেক দিন তালবন্তীতে থাকিয়া তাই বাল! 
এবং ভাই মদ্দীনাকে বলিলেন, “তোমরা দুই জন আমার সঙ্গে চল।” 
বালা ও মর্দানা উভয়েই গুরু নানকের সঙ্গে যাইতে প্রস্তত হইলেন। 
এদিকে মাত৷ ত্রিপতা আমিয়! অত্যপ্ত রোদন করিতে লাগিলেন, ভিনি 
নানককে কিছুতেই, যাইতে দিতে চাহিলেন না। কালুও অত্যন্ত ছুঃখ 
প্রকাশ করিতে লাখিলেন। রায় বুলারও অনেক বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত নানকের কর্ণকৃহর তাহার প্রভুর আদেশে পরিপূর্ণ ছিল, অন্ত কাহারও 
কথ| তাহাতে স্থান পাইল না। সে রজনী নানক মাতার নিকট থাকিয়া 
পর দ্বিন ১৫৫৩ সংবৎ ৯ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সন্গ্যাসী হইয়া গৃহ পরিত্যাগ 
করেন। 
_.* লঙ্গর ইক্‌ খুদাইকা দুসর লঙ্গর নাহি। ছুসর লঙ্গর না চলে বিরজর 
নরহাই । রাই বুলার সুন বেনতী ইক্‌ অরজ হমারী) রাই বুলার স্থুন বেনতী 
এক অরজ হমারী। খালক সচা এক হৈ জিন খলক সবারী। রহাও |; 
দাত আপ রহীম হৈ সভ জীয় নালে দেবনকউ আপে ধনী সগলিয়া 
প্রতিপালে। জীয় প্রাণ তন ধন দীয়ে দীন রস ভোগ। আপোকচুন 
হোবয়ী কীনে রস যোগ । সভনাকে সির এক হৈ সিধ সধকবিচারে। 
নানক মঙ্গতা সভকে৷ দাতা সিরজনহারে 1--রাগ আশা মহল্লা ১। 





৯-৯.  মানকগ্রকাশ 


গুরু নানক তালবণ্ডী হইভে যাত্রা করিবার সময় রায় বুলার. আসিয়া 
অত্যান্ত বিনীত ভাবে ঘ্বলিলেন, “হে তপোধন, তুমি আমার ওদ্বত্য ক্ষম! 
'কর, আমার নিবেদন এই যে, তুষ্ি এই স্থামেই অবস্থিতি কর, অন্থা্জ গমন 
করিও না।” বাবা! নানক উত্তর করিলেন, “রাজি সে বিষয় আমার ইচ্ছাধীন 
নহে, প্রভূ যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা করিতেই হইবে ।” অদ্বশেষে 
গুক্ নানকের কোন প্রকাঁর সেবা করিবার জন্ঠ বায় বুলার বারংবার অতাস্ত 
মিনতি করিতে লাগিলেঙ। নানকের কোন সেঘারই প্রয়োজন ছিল না, 
ক্রায়জির দিশাস্ত অনুরোধে তিনি বলিলেন, “পিপাসার্জ বাক্তিরা আসিয়া এই 
জলহীন স্থান্দে অত্যন্ত কষ্ট পার, রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া জলাভাবে স্নান 
ত্বার! শীতল হইতে প্সা পারিয়া পথিকের! অতান্ত হংখ ভোগ কৰে! অতএব 
আপনি এই স্থালে একটা পুষ্ধরিণী খনন করিয়া দিন, তাহা! হইলেই আগার 
সেবা হইবে, ছুঃখীদের সুখ হইলেই আমি তৃপ্থি লাভ করিব।” বায় খুলার 
সযরুর আদেশে আপনাকে ক্কৃতার্থ ঘোধ করিলেন, তিনি নানকের নামে 
ভালবপ্ীতে একটা পুফরিণী খনন রিয়া দিলেন। উক্ত পুষ্করিণী আজও 
তথায় বিদ্যামান আছে। শিখেরা ইহাকে অত্যন্ত পবিত্র জলাশয্প জ্ঞান 
করে। 


কর্তারপুরের বৃত্তান্ত । 


গুরু মানক সন্াঁসরত গ্রহণ করিয়া পিতা মাতাকে পরিভাঁগ করায় 
ত্টাহ!দের মন দুঃখ অন্ধকার ও শোকে আকুল হইয়া উষ্ভিল। পিতা মাতার 
অন্ধের যষ্টি ও বৃদ্ধ বয়সের আশাম্বরূপ একমাত্র পুত্র নানক তাহাদিগকে 
চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চপির! গেলেন দেখিয়া তীহারা অনবরত 
হা হতোহস্মি ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বর্গরাজেযের গুঢ় নিয়ম এই 
যে, মন্ুষ্যান্থা যখন ঘোর ছুঃখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, সেই অবসরই 
জীবাতআ্মার মধ্যে নবজীবনের বীজ বপন করিবার পক্ষে পরমাত্মার অতি 
প্রশস্ত সময়। অদ্ধকার ছুঃখ তাহার .কাধ্যের যেরূপ অনুকূল, 
এমন আর অন্ত কিছু নয়। অশ্রুজল পাইলে নবজীবনের বীজ' চিন্ত- 


কর্ভীরপুরের বৃত্তান্ত । কউ 


(ক্ষত ধেন়্প অস্কুরিত হয় এমন আর কিছুতে হয়না । মিনি 'দিবাঁলোক 
কজন করিয়া আপনার মহিম| প্রচার করিয়াছেন, রজনী তীহারই গভীরতর 
ক্কপ! প্রকাশ করিতেছে । কুথসম্পদ মন্ুমুজীবনে বাহার অপার, প্রেমের 
'পরিচত দেয়, ছুঃখ ঘিপদ ও ন্শ্রুজল তাঁহারই গুড়তর মঙ্গলমরী ইচ্ছা সম্পন 
ফরে। নানকের পিতা মাতার আত্ম। ই গুড় নিষ্বমকে অতিক্রম ক্ষরিতে 
লক্ষম হয় নাই। ঈশ্বর প্রেরিত সাধু শ্রীগুর নানকের ক₹পাদৃষ্ইিরূপ অমৃত 
বারি ত্াহাদিগের আত্মার উপর পড়িয়াছিল, ভাহাতেই ভিতরে ভিতরে 
ঙাহাদিগের চিত্তভূমি প্রস্তুত হইয়া আফস্তেছিল, তাহার উপর পরমাক্ঝ! 
ভাহাদিগের গভীর ছুংখের মধ্যে নির্জনে বমিরা নবজীবনের সুত্রপাত করিয়া 
ছিলেন। ক্রমে তাহাদিগের চিত্ত পরিশুদ্ধ ও পৰিবপ্তেত হই! আসিতে 
লাগিল এবং তন্মধ্যে ভক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অভ্যুদয় হইল। মানকের পিতা 
কানুর কঠোর পাঁষাণসম অত্যন্ত সংসারাপক্ত মনও ক্রমে বিগলিত হইতে 

আরম্ভ হইল। 
গুরু নানক পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া 'বিপাশ! 
নদীর কূলে আসিয়। স্নানাদি সমপনপূর্ষক গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হুই- 
লেন। নিকটস্থ পল্লীর নর-নারীর1 প্রা অনেকেই মহিতা কানুর খুত্র 
নানককে জানিতেন। ত্াহার। তাহার সংসারত্যাগ ও অপূর্ব জীবনের কগ! 
শুনিয়াছিলেন। নগরবাসপীরা এই সময় দলে দলে সেই নবীন তপ- 
হ্বীকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা হুপ্ধ, কেহ ধা 
অন্ত কোন খাদ্য ভ্রবা লইয়া! উপনীত হইল। নানক সকলে সঙ্গে 
প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে ক্রোড়ীয়া নামে এক 
জন অত্যন্ত ধনী সন্তান তাহার ভাবে অত্যন্ত আসক্ত হইন্পা তাহার 
চরণে আপনার সমস্ত শ্রশ্ব্ধ্য সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি বিনীত্র- 
ভাবে নানককে এই" বলিয়া! বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন ষে, 
"আমার যথেষ্ট ধনসম্পদ আছে, আপনি আর অন্তর ধাইবেন না । এই . 
থানেই পিতা মাতা স্ত্রী-পুত্র সকলকে আনয়ন করিয়া অবস্থিতি করুন। আমি 
আপনার নাষে এই স্থানে একটি নগর নিশ্মীণ করিব ।” নানক উত্তর 
করিলেনু, “ভাই ক্রোড়ীয়া নয় খণ্ড পৃথিবী সমন্তই আথার। আমি একটা 
১১ ১ | 


০ রে নামকশ্রকীশ 
স্ামাস্ঠ স্বীন লইয়া কি করিব?” ক্রমে তিনি ক্রোড়ীয়ার ভা ও বিশ্বাস 
'দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং আপনার পুত্র পরিবারকে ৩থায় রাখিবার 
ইগ্থা প্রকাশ করিলেম, কিন্তু বলিলেম, তিমি নিজে যে কার্যে আদিষ্ট হই- 
'াছেন ভাহা কখনই অসম্পন্ন রাখিতে পারিবেন না। নানক পিতা মাতা ও 
রিবারবর্ণকে তথায্ম আনিতে ভাই মর্দানা ও বালাকে প্রেরণ করিলেন। 
ভাই বালা ও মর্দামী মহিতা কালুর গৃহে প্রত্যাগত হইলে 
তাহার শোকার্ভ পরিবারের মধ্যে আনন্দধ্বনি উঠিল। তাঁহার! দূতদিগেদু 
প্রমুখাৎ নীনকের অভিপ্রায় শুনিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন। বিধাভার 
গভীর কৌশল ও অপুর্ব প্রেম্ীলাঁ কে বুঝিষে? এতদিন মহিতা কালুর 
অন্তর মৌহ ও স্ংসারা্সক্তিডে অতান্ত আচ্ছন্ন ছিল, ভীহাঁরা সেই 
তালবন্ডীতেই আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু যেমন তীহাদিগের অন্তরে নবজীবনের 
আবির্ভাব হইল, অগ্গনি বিধানে পূর্ণতার জন্য, বিধাত! তীঠ1দিগের অব- 
স্থিতির নৃতনবিধ আয়োজন করিরা দ্িলেন। কালু আমিবার সমর রায় 
বুলারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। রায়জি অন্ঠন্ত বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তিনি অতি বিনীতভাবে বলিলেন, আমার ভীহাকে আর কিছু 
বক্তব্য নাই, ভুমি কেবলমাত্র ঘলিও যেন তিনি ভবসাগর পারের সময় 
আমার সহায় হল' অনওর কালু সপরিবারে বিশ্বাস ও আশার সহিত 
নানকের নিকট উপনীভ হইলেন। আমিবার সময় নানফের আদেশান্থুসারে 
মর্দানাও আপনার পরিবারকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তীহার! সকলে 
গমাস্থানে আসিলে গুরু নানক পিতা মাতার চরণে প্রণাম করিলেন। 
মহিতা। কাঁলুর মন হইতে তখনও বিষয়াসক্তি এককালে নির্মূল হয় নাই, 
তিনি তালবণ্ীর ভ্কষিকার্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। নাঁনক 
উত্তর করিলেন, প্পিত1 মহাশয়, আর কেন অসার সংসারের বিষয় উল্লেখ 
করেন, এখন এরূপ কাধ্য করুন যদ্বারা ভৰসাঁগরে উদ্ধার হওয়া যায়।” 
তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ পূর্বক তন্বারা বলিলেন, “এই তন্থকে ক্ষেত্র, 
ভ কর্মকে বীজ ও এই মনকে কৃষক করুন, সত্যনামের জলসেচন করুন 
এবং স্বয়ং যং হরিকে হৃদয়ে স্থাপন করুন, নির্ধাণপদ্ প্রাপ্ত হইবেন। ।” বাঁব! 
.*  এহ তন ধরতী বীজ করম করো ইত্যাদি ।--প্রীরাগ মহল্লা ১). 


কর্তীরপুরের বৃতীস্ত ! ৮৬ 


বান পিতা কালুকে অনেক উপদেশ প্রদান: করিলেম,, মাঁত। ব্িপতার মল" 
ভাহাতে বিগলিত ভইল. তিনি বলিয়া উঠিলেন, “বস, তোমার ক্কপা হইলে, 
আমাদিগের সদগতি হইবে.» নানক পি] মাকে আশ্বস্ত করিলে 
ক্রোডীয়া আসিয়া গুরুর চরণে প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন) “মহারাজ, 
আমি আপনার জন্ত নগর ও'ভবন প্রস্তুত, করিয়াছি; এখন তাহার কি নাম; 
হইবে ?" শ্ীনানক উত্তর করিলেন, “তা অন্ত কাহার নামে আখ্যাণ্ড. 
হইবে না, “কর্তার”নামে আথ্াাত. হাউক, তাঁভার নাঁম প্কর্ভারপুর৮ হইল | 
এই রুর্ভীরপুর নগর বিপাশা নদীঘীরে। ক্রোভীর! নাঁনকের পারবাতরর জন্) 
অনেক ভূমি দান করিলেন। এই স্থানে মহিতা কালু, মাতা ত্রিপতা এবং 
মানা চৌনী ও. লক্ষমীদাদ এবং ক্রমে শ্রীাদ ও ত্ীহাদের অন্যান্য কুটুম্বগথ 
আসিয়া বান করিলেন । ইহা এখন শিখদিগের প্রসিন্ধ তীথস্থাম । “সাহাঁজাদা” 
অর্গাৎ নানকের বংশ, এখাঁনে অদ্যাবধি, অনেকে,অবস্থিতি করেন। ইছাদিগজে 
শিখেরা অত্যন্ত ভক্তি, করে। 

কর্তারপুত্ধে উপবীত হইলে পর একদা নাকের পিতা৷ কালুর পিতৃশ্রান্ধের। 
দিন উপস্থিত ভইল। ব্রাক্গণ ডাকিয়া কালু শ্রাদ্ধের নানাপকার আয়োজন । 
করিতে লাগলেন। নানক জিজ্ঞা্সা করিলেন, “পিতা মঙ্জাশয়, আপনি.কিসেখ: 
জন্য এত আয়োজন করিতেছেন ?” কালু উত্তর করিলেন, “আমার পিতৃশ্রান্ধ, 
উপস্থিত, পিতার সদগর্তির জন্ত, শ্রাদ্ধকার্ধ্য- সম্পন্ন ভইবে।” নানক পিতাত্ব! 
কথায় উত্তর করিলেন যে, প্বুথা' কেন শী সমস্ত আঁড়ম্বরণ করিতেছেন, 
উহাতে কি মৃতদের কোন উপকার তয়? আপনার পিতার উদ্ধার হইয়াচ্ছে, 
আপনি আপনার মোহ্রপরজ্জু দিয়া কেন তীহাকে. অনর্থক মায়ার মো 
বধিয়া রাখিতে-ইচ্ছা' করেন আকাশে উড্ডীন ঘুড়ী সকল যেদ্বপ, আকাচ্খে। 
উড়িয়াও- রঙ্জু দ্বারা বালকদিগের হস্তে সডিত বদ্ধ- থাকে, ভ্রান্ত, জীবেরা 
সেইরূপ আপনাদিগের মুক্তরাত্মা পরলোকবাসী" পিতৃপুরুষদ্দিগকে আপনাদিগের5 
মোহরূপ “ভোর দ্বারা ঝাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন”. কথিত আছে, এই: 
সময় কালুর দিৰা জ্ঞানের উদয় হইল, স্বর্গ পরলোক অমরলোক এবং. 
দেবলোক তাঁহার জ্ঞাননেত্রের নিকট এমনি প্রকাশ হইয়! পড়িল।, 
ভিলি, চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র দেখিতে. ' পাইলেন যে, স্বগীধামে শবাজ। 


৮৪ 0 ননিকপ্রকাশ ।' 


পরমেশ্বর প্রতাক্ষ বিরাজমান, তীহার “চতুর্দিকে দেবতাগণ তাহার স্বস্তি 
করিতেছেন, তাহার গরলোকগত পিতাঁও দেবতাঁদিগের দলভুক্ত হইয্বা দেব 
গ্নেকের আরাধনায় নিষুজ্ঞ আছেন। কাঙ্গু এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বিশ্ময়াপঞ্জ 
হইলেন এবং এক বখসরকাল তদবশ্থ রহিলেন। 

নানকের জ্রীবদচরিত পুস্তকে অনেক অলৌকিক কার্ম্ের কথার 
উল্লেখ আছে? কথিত আছে যে, একদিন কর্তারগুরে আমিবার সময় 
বামতীর্থের মেলায় গুরু নানক গমন করিয়াছিলেন । অসংখ্য লোক 
আসিয়া তথায় দ্নানাদি করিতেছিল, চারিদিকে যাত্রিগণ দান ধ্যানা- 
দিতে নিষুক্ত ছিল। একজন ব্রাহ্মণ এক স্থানে বসিয়া শালগ্রামমূর্তি 
লন্কুখে নিমীলিতনেত্রে তাহার ধ্যান করিতেছিল। নানক তদদর্শনে তাহাঁকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি করিতেছেন ?” 
কপট ব্রাঙ্ষণ উত্তর করিল, “আমি ধানে সমন্ত ব্রন্দাণ্ড দেখি- 
তেছি।” ব্রাঙ্গণ পুলব্বার চক্ষু মুদ্রিত, করিলে তীছার সম্মুখ হইতে 
শালগ্রাম শিলীকে নানক অস্তহিত করিলেন। ব্রাঙ্মুণ চক্ষু উন্দীলন করিয়া 
তাহা না দেখিতে পাওয়ায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন 
গুরু নানক ব্রা্দণকে অতান্থ ভতপনা করিয়া বলিলেন, “তুমি যদি 
সতাই ধানস্থ হইয়া সমস্থ ব্রহ্গাণ্ডের সংবাদ জানিতে পাও, তবে অকারণ 
কেন তোমার ঠাকুরের অন্বেষণ করিতেছ ? ফোৌগবলে তীার অনুসন্ধান 
কর” ব্রাহ্মণ বাবা নানকের পবিভ্র তেঙন্বিতা দেখিয়া আপনার দোষ ও 
'কপটতা হ্বীকার করিয়া বলিলেন, “আমি কেবল অন্ন বন্ত্রের জন্য লোকের 
'সভিত এরপ মিথ্যা! প্রতারণা করিয়া খাকি |” গুরু নানক ব্রাঙ্গণসন্বন্ধে একটি 
শব * উচ্চারণপুর্র্বক তন্দ্রা যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই, “হে ব্রাহ্মণ, 
তোমার দেবতা নিজেই মুত এবং কালের অধীন. তোমাকে কি প্রকারে 
তাহ! মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে % ভুমি কেন এক স্থানে বসিয়া লোকর্দিগকে 
প্রবঞ্চনা করিতেছ এবং আপনি পাঁপে ডুবিতেছ £ তোমার ইহার জন্য 
একদিন দগ্ডভোগ করিতেই ভইবে। কেবল ঈশ্বরের নামই একমাত্র সার 
পদার্থ। এই কলিষগে নাম বাতীত জীবের. আর গতি নাই, তুমি তাহা! গ্রহণ, 
.* কাল নাহী যোগ নাহী,সকতা ইত্যা্ি।--রাগ ধনেশ্বরী মহল্স ১ 


কর্তারপুরের বৃপতান্ত। চপ 
ঝরিগ্না উদ্গার হও!” ব্রাঙ্ষণ লানকের কথ! শুনিয়া অনুতাঁপের সহিত্র আপন 
পাপ খ্বীকার করিলেন ও কাতরভাবে তাহার শরণাপন্ন হইলেন। নানক 
আর একটি শ্লোক * দ্বারা কহিলেন, “উৎসাহ বিশ্বাস ও প্রেমের সহিত 
নিত্য কীর্ভনের মধ্যে মনকে নিধুন্ত কর। সকল পাপের ধ্বংস হ্ইন্মা শ্রীহরির 
দ্বারে তোমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। তাহার ম্মরণ বিনা যে জীবনসারণ তাহা 
বৃথা, নানক কহেন হরিকে ম্মরণ করাই সার কার্ধা, আর সমস্ত জঙ্গল, তাহ? 
পরিত্যাগ কর।” ব্রাক্ধণ এই কথা শুনিয়া গুরু নানকের শিধা হইলেন। এই- 
রূপ প্রবাদ, গুরু নানকের মাদেশে সেই অর্থলোভী ত্রাঙ্মণ নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা! 
খনন করিয়া যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
একদা নানক কর্তীরপুরে এক স্থানে অন্ন প্রস্তত করিয়! ভোজন করিতে 
যাইতেছিলেন, এমন সময় এক জন ক্ষুধিত আচার্ধা ব্রাহ্মণ হঠাৎ তথায় 
লমাগত হইলেন। নানক ক্ষুধিত ব্রা্গণকে দেখিরা “হাঁকে আপনার অন্নের 
এক অংশ দিতে চাহিলেন, কিন্তু অতিথি উত্তর করিলেন, আমি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ কাহার রন্ধনান্ন ভোজন করি না; আপন হস্তে রন্ধন কারিয়। খাইয়া 
থাঁকি। গুরু নানক ব্রাঙ্গণের কথা শুনিয়া তাহাকে তওুলাদির সিধা আন্ণ- 
ইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়! চুল্লি নির্মাণার্থ মৃত্তিকা খনন করিতে 
গেলেন, কিন্তু যেখানে ব্রাঙ্গণ খনন করেন সেই স্থান হইতেই অস্থি বাহির 
হইতে লাগিল। সমস্ত দিন মৃত্তিকা খনন করিষ্বা ব্রাক্মণ পরিশ্রী্র হইলেন, 
সন্ধ্যার সময় নিতান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধিত হইয়া গুরুর নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। গুরু উত্তর করিলেন, “এখন আমার সে অন্ন সকলি নিঃশেষিত 
হইয়া গিয়াছে । আপনি “বাগুরু" পরমেশ্বরেক নাম করিষ চুল্লি খদন 
করিয়া লউন।” নানক এই সময় তাহার নিকট একটি শব্ধ + উচ্চারণ 
করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ, “যদি স্বর্ণের রন্ধনগৃহ হয এবং স্বর্ণমন্তী 


* কীরতনমৈ চিত লাকি নীত ওপটৈৈ মন পরতীত পিফ্লার। সগল 
পাঁপক! নাস হো মুখ উজ্ল হরিছুয়ার। বিন সিমরণ জো জীবন! বিরছে 
সাস পরাল। নানক হরক1 সিমরণ সারহৈ হোর ছাভ সগল জঞ্জাল ॥ 
শ্শ্লোক মহলা ১ 


+ সুইনেক1 চউকা কঞ্চন কুয়ারু ইত্যাদি ।-রাগ বসস্ত মহল! ১। 
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কুমারী ভাহাঁর মব্যে বঙ্গিয়া বন্ধন করে, রজতময়' গণ্ভীর মধো আহার 
করা যায়, গঙ্গার জল ও দাবানলের অগ্ষি দ্বারা রন্ধলকাধ্য সম্পন্ন হয়, 

এবং ছুগ্ধের পরমান্ন ভক্ষ্য পদার্থ হয়, কিন্তু তোমার মন যদি হরিনামরসে- 
আর্দ্র না হয়, হে যন্ুষা, তাঁহী হইলে কখন তুমি তীহাকে প্রাপ্ত হইবে না। 
অষ্টাদশ পুরাণ 'ও সতা ৰেদ যদি তোমার যুখাগ্রে থকে, তুমি অনেক স্নান ব্রত, 
দান করিয়া থাক, ভূমি কাঁজীই হও আর মুল্লা অথবা সেখই হও, যোগী জঙ্গম 
অথবা তৌমাঁর ভেক যাহাই হউক না কেন, নানক কহেন; সেই-সতান্বপ্ষপের'- 
উপর বিশ্বাস, একং সম্পূর্ণ নির্ভর ব্যতীত কিছুতেই কিছু হয় না।” আাস্ধণ 
এই কথা! শুনিয়া গুরুজির নিকট প্রণিপাত করিলেন এবং কাহার শিষা হইতে 
চাহিজেন | নানক এই: স্থানে আর একটি শ্লোক * বলিলেন; তাহার মন: 
এ, “হে ব্রা্মণ, সতারূপ সংযম কর, আর হত্িনাম জপ কর ওম্নান কর; 

€শষে সেই উৎকৃষ্ট অবস্থা পাইবে যাহাতে পাপ নাই । হে ত্রহ্মচান্রী, এই ভাবে 

যে বাক্তি চৌক প্রস্তুত করে, সেই পাপের মলিনতা হইতে মুক্ধ হয় 1" নাঁনকের 

কথ। শুনি ব্রা্মাণের মস পরিবর্তিত ভুইয়া! গেল এবং তিনি গুরুজির শিষ্যত্ব 

স্বীকার করিলেন । 

কথিত আছে, এই সময়ে দুনীটাদ নামে একজন- সাঁত লক্ষপতি ধনী 

ছিলেন । তিনি শুরু নানকের উপদেশ + ও সংসঙ্গ দ্বারা এমনি বৈরাগী 

ও ভক্ত হইয়া গেলেন যে সমস্ত ধন" শব্ধ: ভক্তচরণে অর্পণ করিরা 

আপনারা সন্তীক দীনছুঃখীবর বেশে সাধুসেকায় শরীর মন: টিরজীবনের' 
মত বিক্রয় করিলেন। সাধু সন্তদিগের এবং ভক্তমগ্ুলীর চিরদাসত্ব- 
'্তাছাদের ছুই জনের জীবনের, একমাত্র ব্রত হইল। নানক এই 

সময়ে সুলতানপুর গমন করিয়া এক রাত্রি অবস্ষিতি করিলেন । পরদিন নানকী। 
জয়রাম ও. শ্ীটাদের মিকট বিদায় প্রশণ করিয়া কর্তারপুর উপনীত হই- 

লেন । তথায়, কয়েকদিন যাঁপন, করিয়া সন্নামীর বেশে দেশদেশাস্তর যাত্রা” 
করিলেন । যাবার ষময়; গুরু নাঁমিকের- পত্তী চৌন্ীদেবী তাঁহার সঙ্গিনী? 


* সচু সংজম করনী কারা নাঁবন নাঁউ ইত্যাদি__শৌক মহল্লা '১।, 
+ ক্ষ মণ সুইন! লক্ষ মণ.রূপ! ইত্যাদি স্পঙ্োক মহল্লা ২). 


শ্রচার'রম্ত ও মহা আর্তি । ৮৭. 


উ্ইবার অন্ত প্রার্থনা করিলেন। .নানক তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি খন এই 
স্থানেই থাক, তুমি নিশ্চয় ্ানিও €তামার অত্যন্ত গৌরব হইবে ।” 


প্রচারারঞ্ড ও মহ! আরতি। 


শুরু নানক ঈমটাসীর ঘেশে কর্তীরগুর পরিভ্যাগ করিধা গমন করিলেন । 
পথের মধ্যে একস্থানে ভিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ 
হইলেন, ভীহার আত্মা নিরাকার বর্গের লন্মুখীন হুইল, তিনি 
ধর্মরাজের নহিন। ও পুণা প্রতাপ দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেলেন। তিমি 
দেখিলেন, ধন্মরাজ পৃথিবীর পাপপুণ্যের বিচারকফার্ধো অত্ান্ত ব্যন্ত। 
সংসারে পাঁপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব । শ্রীগুরু নানকের নিকট যখন 
পাপীদিগের ছুর্দাশ1 প্রকাশ পাইল, তখন তিনি অত্ান্ত ব্যথিত অন্তরে 
সারের জন্ত এইকপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে পরত্রক্মজি, 
মনুষ্যগণ তোমার হ্স্তনির্মিত জীব, তুমি তাহ্াদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ 
কর। তাহারা তোমাকে তুলিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে ভুলিও না॥ 
আমাকে তুমি তাহাদের সদগতির জন্য প্রেরণ করিয়াছ, আমি তাহাদের 
জন্য কি করিব?” পরম গুরু পরমেখর নানকের প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর 
করিলেন, “হে আমার প্রেরিত ভক্ত নানক, তুমি সংসারে গিয়া জীব 
উদ্ধারের জন্য আমার নাম প্রচার কর, বিপথগামী মনুষ্যদিগকে 
আমার পথে আনয়ন কর, যাহারা তোমার পথে দীড়াইবে তাহারা ইহ- 
পরকালে স্থখী হইবে, তাহাদিগের সমস্ত বাসন! পুর্ণ হইবে, তাহাদিগকে 
আমি আমার গৃহে স্থান দান করিব। আর যেব্যক্তি তোমার পথ অগ্রান্ 
করিবে, তাহার অত্যন্ত ছুঃখ হইবে ।” নানক স্তীয় প্রভুর নিকট এই 
আদেশ শুনিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং সমাধি হইতে গাত্রোখান 
করিলেন। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সিংহবিক্রমে সংসারে হরিনাম 
প্রচারে অগ্রসর হইলেন। তিনি সন্ুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন তাহাকেই 
বলিতে লাগিলেন, “হে ভাই, তুমি ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। বেদ পুরাণ সকল 
শান্ত্রেতেই এই কথা বলে যে, ষেবাক্তি হরির ভজনা করে, হরি তাহাকে 


৮৮ | লানকগ্রকাশ 1. 
ইহকাল এবং পরকালে সুধী করিখেন, তাহার সদগতি হইবে। অতএব ৫ই 
আনন্দময়ের লোৌক' সকল, তোমরা পরমেশ্বরকফে সর্বদ1 শ্মরণ কর. তাঁহাকে 
কখন তুলিও না ।» চিনি একটা শবের * দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "গুন ভাই 
সকল, শ্রীপবমেশ্বরের আল্ঞ! হইয়াছে যে কেই তাঁহাকে মহীয়ান্‌ করিবে সেই 
স্থ্থী এবং মৃক্ত হইবে। যেখানে সাধুগণ থাঁফিষেন সেইথানেই বসিষে, 
ভীহাদের সহিত্ত ভীপরমেখরজীকে স্বরণ করিবে ও তাহার শুগগান করিবে, 
কেন না তাহার দানের সীমা নাই, তিনি তোমার্দিগের প্রতিদিনের আহার ও 
সুখ দিতেছেন * নানক মত্ত হইয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, “হে ভাই, 
ষাহার মহিমার সীম! নাই। ভক্তেবাই কেবল তাহাকে জামেন, তাঁহাদের 
কথাই কেবল পরমেশ্বরজি শ্রবণ করেন। যাহার! সাধুদিগের অনুগত এবং 
ভাহাদিগের সেবায় নিখুক্ত থাকিবে, তাহারাই মুনি ও মুক্ত হইযে 1” কথিত 
আছে, গুরু নানক এমনি অলৌকিক উৎসাহ প্রেম ও ধলের সহিত প্রভুর 
সতানাম প্রচার করিতে আর্ক করিলেন যে, অনতিবিলম্বে ঘরে ঘরে 
ঈশ্বরের নাম কীর্তন আরপ্ভ হইল এবং সেই নামের প্রতিধবনিতে চারিদিকে 
'নাহত শব হইতে লাগিল, গুরু নানক এমনি করিয়া! নাম, দান, দয়া, 
ধর্ম ও পরোপকার প্রচার করিতে লাগিলেন যে অল্পকাঁলের মধ্যে লোক দিগের 
ুঃখ দূর হইল। 

গুরু নানক এইরূপে প্রচার আরম্ভ করিলে, নিরাকার পরত্রহ্মজি 
আদেশ করিলেন, নানক, তুমি একবার আমার খুব নিকটে এস।” 
তখন তিনি পরম প্রতৃর সত্য দরবারে গিয়া উপস্থিত হইঞেন। 
স্বিরাকারজি কহিলেন, “হে নানক, তুমি আমার নাম সংসারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছ।” নানক উত্তর করিলেন, “হে পরব্রহ্ম পরমেশ্বরজি, আমি কোন্‌ 
কীট যে, আমি তোমার নাম দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিব? তুমিই তো সকল 
কার্যযের কারণ। তুমি ঘটে ঘটে বর্তমান থাকিয়া যাহাকে যাহা করাইতেছ 
সে তাহাই করিতেছে ।” নানক একটি শব্ধ? দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিলেন 


* জৈ ঘরি কীরত 'মাধীতী করতেকা ইত্যাদি--বাগ গোঁড়ী মহল্লা ১। 
4 ছেয় ঘর ছিয় গুরু ছিয় উপদেশ । গুরু এক বেস অনেক। 
রাবা জৈ ঘরি করতে কীরত হোই। সে ঘর রাখ বড়াই তোছি। বহাও। 


'... প্রীচারারস্ত ও মহা আরতি। : : ৮৯ 


যে, “ছয় প্রকাবের আশ্রম, ছয় প্রকারের গুরু ও ছয় প্রক্ষারের উপদেশ আছে; 
দর্গুরু পরমেশ্বর একই, তাহার প্রদর্শিত ধন্দপথ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে, হে 
ঘাঁবা, য়ে খরে হরিনাম কীর্তন হয় সেই ঘরের মহিমা! মহিমান্বিত হুইবে। 
ঘন্দরপ সুর্য এক এবং নিমেষ, কাষ্ঠা, খড়ি, প্রহর, তিথি, বার, মাঁস ও খাত 
প্রভৃতি অনৈক প্রকারের কাল আছে, তদ্ধপ ভুমি এক এবং তোমার প্রদর্শিত 
ধর্মপথ বন্থ প্রকাঁর।” গুরু নানক আরও বলিলেন, “হে কাঙ্গালের ঠাকুর, 
্র্নধামে তোমারই প্রতিষ্ঠিত যোগী, সন্স্যাসী, গৃহস্থ, পঞ্ডিত, ( বৈষ্ণব ) ভক্ত; , 
এবং ব্রহ্মচারী ছয় প্রকার আশ্রম আছে। ছস্ প্রকারের সাধকই তোমার 
উপদেশানুসারে তোমাকে লাভ করিতেছে । হে প্রভুজি, ছস্ন প্রকার শাস্ত্র 
এবং ছয় প্রকার উপদেশের গুরু তুমি আপনি, এ সমস্তই তোমার প্রবন্তিত 
পথ ' যত প্রকার বেশ, মত ও সাধকশ্রেণী আছে সকলই তোমারই । তুমি 
বিনা কেহই শোভা! পায় না। ষে যেভাবে তোমাকে ভজনা করে, তাহাকে 
তুমিই রক্ষা কর। হে প্রসুজি ইহ! তোমারই বচন, যেখানে তোমার নাম্‌ 
কীর্ভন হয়, এবং তোমার আরাধনা হয়, সেই স্থান তোমার, তুমি স্বয়ং ত্র স্থানে 
ঘাস কর। হে প্রত, এ মহত্ব তোমারই, যে ঘরে তোমার কীর্তন হয়) সে ঘরও 
গড তোমার |” শ্ীপরত্রন্মজি গুরু নানকের কথা! শুনিয়া বলিলেন, “ছে 
নানক, যেখানে আমার যশ কীর্তিত হইবে, তথায় যেরূপ কঠোর পাপী থাকুক 
না কেন যেরূপ ছুশ্চপিত্র ও মন্দ লোক থাকুক না কেন, আমি তাহার প্রতি 
প্রসন্ন হইৰ।” নানক এই কথা শুনিয়। উত্তর করিলেন, “হে পরম গুরু, তুমি 
এখন কৃপা করিয়। এই কর, যেন আমি নিজে সকল মুহ্র্তে সকল দিনে সকল 
খতুতে, দকল মাসে এবং পকল বৎসরে তোমারই নামের মধ্যে বাস করি, তুমি 
আমাকে এই আশীর্বাদ দান কর। আমার যেন অন্ত কোন প্রকার চিন্তা 
মনে স্থান ন! পায়.” পরব্রহ্ম নিরাকারজি গুরু নানকের প্রার্থনায় অত্যন্ত 
সন্থষ্ট হইলেন। এই সময়ে গুরু নানকের অন্তরাকাঁশে আশ্চধ্য দৃশ্ত প্রকাশিত 
হইল। তিনি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিলেন যে, সমস্ত ্বর্গের দরবার তাহার হৃদয়ে 
আবিভূতি, স্বয়ং শ্রীপরব্রন্মজি মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্র কুর্ধ্য তারকামগল প্ত 


শত পপ রস বানর কাপ পপ পপ পপ সপ জপ পপ পক পপ শা 


বিসত্র চসিয়া দ্বরীয়া পহির। থিতী বারী মাহ হোয়া। শ্র্জ একো রন 
জঅনেক। নানক করতে কে কেতো বেস। 


১২ 


১১৩ ' লানকণ্রকাশ । 


র 


পক্ষী কীট পতঙ্গ পবন মেঘ বৃদ্ধি বজ বিদ্বাৎ প্রভৃতি সমস্ত জগতসংসার তীহার 
মহা আরতি করিতেছে । ব্বর্গের দেবতা ও সাধু সস্তানগণ তাহার সিংহাসনেত 
চারিদিকে দণ্ডায়মান, গুরু নাঁনকও দণ্ডায়মান হুইয়। দেবতাদিগের সহিত 
এই মহ! আরতি করিতে লাগিলেন । তিনি একটি শব্দ * উচ্চারণ করিলেন 
ভাহাঁর অর্থ এইরূপ, “হে পরব্রঙ্গ পরমেশ্বরজি, গগনরূপ থালে রবি চন্জ 
প্রদীপন্থরূপ হইয়াছে ও তারফাঁমগুল মুক্তাসদৃশ শোভা পাইতেছে। সুগন্ধ 
' মলয়ানীন ধৃপস্বব্ূপ হইয়াছে এবং পবন চামর বাজন করিতেছে, সকল বনবাজি 
উজ্জ্বল পৃষ্প প্রদান করিতেছে । হে ভবখগুন, এইরূপে তোমার ফেমন আরতি 
হইতেছে । অনাহত শব্দ সকল ভেরী বাঁজাইতেছে। তোমার সহজ নয়ন 
অথচ তোমার একটিও নয়ন নাই। সহস্র মুণ্ডি অথচ একটা মূর্ভিও নাই । 
সহজ বিমল পদ অথচ একটিও পদ নাই, গন্ধ নাই অথচ সহ তব গন্ধ, এইরূপ 
তোমার মনোহর চরিত্র! সকলের মধ্যে যে জ্যোতিঃ তাহাই তাঁভার জ্যোতি । 
তাহার প্রকাশে সকলি প্রকাশিত হয় । গুরু সাক্ষাৎ হইলে এই জ্যোতি; 
প্রকাশিত ভয় । যেসাধক যথন তাহাকে ভক্তি করে তখনই তাহার আরতি 
হয়। আমার মন হরির চরণকমলের মকরন্দে যুদ্ধ হইরাছে, দিবানিশি আমি 
তাহারই জন্ত ভূষিত । নানকচাতককে কপাবারি গ্রদান কর, মগ্বারা তোমার 
নামের মধ্যে আমার চিরবাস হয়।” 

পরমেশ্বর গুরু নানকের আরতি ও স্তব স্ততি শরবণ করিয়! প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন, “হে নানক, আমার কৃপা তোমার উপর অজস্র । আমি চ্োমার 
“অঙগসঙ্গী” হ্ইয়! সর্বদা পাঁকির। তুমি আমার দাস ও ভক্ত হ্ইয়া আমাৰ 

* গগনটৈ থালু রবচন্দ দীপক বনে ভারকামগুলা জনক মোতী। ধূপ 
মলিয়ানলে! পবন চবরে। কৈ সগল বনবাই ফুলভ্ত জোতী। কৈসী আরতী 
ভোট ভবখগুনা তেরী আরতী অনহতা সবদ বাঁজস্ত ভেরী। বুহথাও। সহস 
তব নৈন নন নৈন ভি তোহিকউ সভদ মুর্তি ননা এক তোহী। সহস পদ 
বিমল নন এক পদ গৃন্ধ বিশ্ট সহম তৰ গন্ধ ইব চলতমোহী । সভমহি জোত 
জোত টি সৌই্ই। তিসদে চানন সভি মভি চানন হোই । গুর সাথী জো 
গরগট হো । জোতিস ভবৈ সো আরতী হোই । হরিচরণ কমল মকরস্ধ 
লোভিত মনে৷ অনদিনো মোহিয়াহী পিয়াসা। কিরপা জলদেছু নানক সারঙ্গ, 
কউ হোই জাতে তেবৈ নাই খাসা । বাগ ধ্লাসদী মহল্লা ১। 


গ্রচারার্ত ও মহা খরতি। :.. ৯১ 


স্তডিবাঁদ করিতেছ, এই অস্ত আরও প্রসন্নতা সহকারে তোমার বিশেষ মহা 
হইব। তুমি আমার অংশ অথবা মান হইয়া ধর্ প্রচার করিতে চাহিতেছ 
না, একারণে আমি তোমার প্রার্থনা ও স্ব স্ততি গ্রাহা করিয়াছি। গমস্ত 
সারের লোক তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, যে'কেহ তোমায় মহিমাস্বিত্ব 
করিবে আমি তাহার গ্রতি প্রসন্ন হইব ।” গুরু নানক, পরমেশ্বরের সন্গুথে 
দগুবং প্রণাম করিলেন ও এই সময় হইতে তিৰি গ্রচারত্রতে ব্রতী হঈলেন এবং 
জগতের উদ্ধারের জন্ট ব্যাকুল হইক্সা সমস্ত পৃথিবীকে হরিনামে উদ্ধীর করিবার 
উদ্দেশে অপূর্ব আশা ও উৎসাহের স্ভিত চারিধিকে ভ্রমণ করিতে আবন্তু 
করিধেন। 


মজ্পর্ণ। 


